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4৮550 এ 0৩ এ সি এ ৪ এ ৯৯ 
“মরণ একদিন আসবেই’ একথা বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে অবগত | পরে যখন 
কুরআন হাদীছের কিছু জ্ঞান অর্জন করলাম তখন আরও দৃঢ়ভাবে বুঝলাম যে, 
মানুষ মরণশীল | মরণ একদিন চলেই আসবে, মরণকে এড়ানোর বিকল্প কোন 
পথ নেই। তবুও মরণকে নিয়ে ভাবতাম না। আমার শ্বশুর বৃদ্ধ মানুষ, 
মসজিদে যেতেন-আসতেন | আমি আমার শ্বশুর বাড়ী থেকে বের হ'লে অনেক 
দূর পর্যন্ত আমার পিছে পিছে আসতেন। আমি তার লাঠি ধরে চলার গতি 
দেখে ভাবতাম, মরণ একদিন চলেই আসবে | দেখতে দেখতেই সেদিন চলে 
আসল | ২০০৬ সালের ২রা জুন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১-টার সময় 
তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি, 
আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে সুউচ্চ আসন দান করেন। 
আমীন! তার মৃত্যুর পর থেকেই ‘মরণ একদিন আসবেই’ এ মর্মে একটি বই 
লিখার স্বাদ জাগে তাই কিছু দিন পর লেখার কাজ আরম্ভ করলাম | কিন্তু 
বইটি লেখা শেষ হ'তে না হ'তেই ১৪ই রামাযান, ২০০৭ সালের ২৬শে 
সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টার সময় আমার আব্বাও মৃত্যুবরণ 
করলেন। আমরা তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত কামনা করি, আল্লাহ 
যেন তাকেও ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে সুউচ্চ আসন দান করেন । আমীন! 
মানুষ মরণের কথা জানে, মানুষের সামনে মানুষ রাত-দিন মারা যাচ্ছে। কিন্তু 
মানুষ একটুও ভ্রুক্ষেপ করে না যে, তাকেও একদিন মরতে হবে | সে একথাও 
ভাবে না যে, মরণের পর তার পরিণতি কি হবে? তাই এই বইটি লিখে 
মানুষকে মরণের কথা স্মরণ করাতে এবং মরণের পর মানুষের কি ভয়াবহ 
অবস্থা হবে তা অবগত করাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। কেননা নবী 
করীম কু বলেন, তোমরা বেশী বেশী মরণকে স্মরণ কর। মরণ মানুষের 


কর, কবর তোমাদের মরণ স্মরণ করায়”। বইটি গত রামাযানে বের করতে 
চেয়েছিলাম | কিন্তু শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি | কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় 
সবকিছু হয়। তাই “আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তাবলীগী 
ইজতেমা ২০০৮ উপলক্ষ্যে বইটি প্রকাশিত হ'ল-ফালিল্লাহিল হামদ | 

বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছে আমার সহধর্মিণী উম্মু 
মরিয়ম | সে আমার অন্যান্য বইগুলিতেও যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছে | আমি 
তার জন্য প্রাণখোলা দো“আ করছি, আল্লাহ যেন তাকে এর উত্তম পারিতোষিক 
দান করেন এবং আমার লেখনী কাজে আরো সহযোগিতা করার তাওফীক 
দান করেন_আমীন! 


সহযোগিতা করেছে। এছাড়া আরো অনেকে বিভিন্নভাবে বইটি প্রকাশে 
আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার জন্য দো'আ করছি। আল্লাহ 
যেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন-আমীন! 

অনেক সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি ও মুদ্রণ প্রমাদ 
থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সে বিষয়ে সম্মানিত পাঠকগণ অবহিত করলে 
পরবর্তী সংস্করণে তা সাদরে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্‌। বইটি পাঠ করে 
মুসলিম নর-নারী “মরণকে' স্মরণ করে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারলে 
আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা স্বার্থক বলে মনে করব। 


[লেখক] 


নিশ্চিত মরণ একদিন আসবেই 

মরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর মরণ 
অপরিহার্য । মরণ হ'তে কেউ পরিত্রাণ পেলে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ 
দই পেতেন। তাকেও মরণ স্বীকার করতে হয়েছে। মরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ 
হ'তে সৃষ্টিকুলের জন্য অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৮? ميت‎ ৬ 
১১৫ “নিশ্চয়ই আপনারও মরণ হবে এবং তাদেরও মরণ হবে" (যুমার o) | 
অএ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির সেরা এবং সকল নবীর মধ্যমণি 
হওয়া সত্তেও রাসূল E মরণের আওতা বহিভূত নন। অতএব, কোন মানুষ 
মরণের আওতার বাইরে যেতে পারে না। আরও প্রতীয়মান হয় যে, সকলকেই 
পরকালের চিন্তায় মনযোগী হ'তে হবে, এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগ 
করতে হবে | আল্লাহ তা আলা অন্যত্র বলেন, 
০৮০ كل تفس ذَائقَة‎ ON مت فَهُمْ الحا‎ LIU الْحُلْدَ‎ 03 5৫০০4 ৮4 

২৯৮ وا لينا‎ অ এ) با لش‎ সঃ 
‘আপনার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং 
আপনার মরণ হ’লে তারা কি চিরজীবি হবে? প্রত্যেককে মরণের স্বাদ 
আস্বাদন করতে হবে, আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে 
থাকি, এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে’ (TRT ৩৪- 
oe) | আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বাপর কোন মানুষ চিরদিন থাকবে না 
একদিন না একদিন তাকে মরণের বিশেষ কষ্ট অনুভব করতেই হবে | আর 
অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং শরীরের সুস্থতা ও নিরাপত্তা উভয়ই পরীক্ষার 
মাধ্যম | আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


كل تفس ذائقة المت ৩৯৪৪ ৬9‏ اجوركم يوم ০৯৯১ ৬৯ DUD‏ عن النار 
5৬ dl ০91‏ 56 وَمَا الحياة Gl‏ الا متا ع SA‏ 

‘প্রত্যেক প্রাণীকে মরণের স্বাদ আস্বাদন করতে হবে, আর তোমরা কিয়ামতের 
দিন পরিপূর্ণ বদলা পাবে | তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং 


জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে সফলতা লাভ করবে, আর পার্থিব জীবন 
একমাত্র ধোকার সম্পদ" (আলে ইমরান ১৮৫)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় 


যে, কোন প্রাণী মরণের হাত থেকে রেহাই পাবে না। অবশ্যই কর্মের ফল পাবে। 
আর পার্থিব জীবন একমাত্র ধোকার সম্পদ | আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


এলি সু الى‎ ০১৪ ولكن‎ es ৬০ I ০৮২৬ 043 و يواح الله‎ 
pay 17 2০10 ১১৪০ ৫ রি ১৬ 


‘যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, 
তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় 
পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু 
এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না' 
চি 


‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে 


আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই 
তো ক্ষতিগ্রস্ত’ (মুনাফিকুন 5) | 


গার রা রা ا تاك‎ of 2 الو ا 5 ست‎ Ew 
عن ابن عمر قال احذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جحسدى فقال كن فى‎ 
من اهل القبور.‎ এ وعد‎ 0৮৮ غريب او عابر‎ এত এ 

ইবনে উমর TT বলেন, একবার রাসূল প্র আমার শরীরের এক অংশ ধরে 


বললেন, ‘পৃথিবীতে অপরিচিত অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর | আর 
ا‎ (বুখারী, বাংলা মিশকাত 3/088) | 


ع 


sll فلا تَنمَظر‎ ঠ ০০০ সি টিন إذا‎ a 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর CT বলতেন, যখন সন্ধ্যায় অবস্থান করছ তখন আর 
সকালের জন্য অপেক্ষা কর না; আর যখন সকালে অবস্থান করছ তখন সন্ধ্যার 
জন্য অপেক্ষা কর না। তোমরা সুস্থতার মধ্য হ'তে কিছু সময় অসুস্থতার জন্য 
রেখে দাও এবং তোমার জীবদ্দশায় মৃত্যুর পাথেয় যোগাড় করে নাও (বুখারী, 
রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫৭৪)। অত্র হাদীছদ্ধয়ে বলা হয়েছে (১) দুনিয়াতে 


অপরিচিত অবস্থায় থাকা ভাল (২) পথিক যেমন গাছের ছায়ায় আরামের জন্য 
অল্প সময় বসে মানুষের জীবন তেমন | (৩) প্রত্যেককে কবরের সদস্য মনে 
করা উচিত (8) সকাল হ'লে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা হ'লে সকাল পর্যন্ত বেচে 
থাকার আশা করা যায় না। 
OPE পু কে إلا وَحْهَهُ له‎ 20৩ کل شی‎ 
‘আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে । চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার হাতেই 
থাকবে এবং তার নিকটেই ফিরে যেতে হবে’ (FTE ৮৮)। উল্লিখিত আয়াত 
হ'তে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। আল্লাহ ব্যতীত 
ی‎ উপ 
বলেন, 750; وجه : ربك ذو الْجَلَال‎ 555 ৩৩ ৫ ৮৩5 ‘পৃথিবীর সব 
কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আপনার মহিমান্বিত প্রতিপালক ছাড়া’ 
(রাহমান ২৬-২৭)। আয়াতের অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত পরাক্রমশালী রাজা- 
বাদশহ, জিন-মানব রয়েছে সব কিছুই ধ্বংসশীল। সবার মরণ একদিন 
আসবেই । একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী থাকার 
যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন, 15৮৫ ০ 
১৩০ في بروج‎ চস الْمَرْتْ‎ (৫১১৫ “তোমরা যেখানেই থাক না কেন, 
মরণ তোমাদেরকে ধরবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতর অবস্থান কর না 
কেন’ (নিসা ৭৮)। অত্র আয়াতের ভাষ্য হ'তে বুঝা যায় যে, মানুষ মরণের ভয়ে 
যত মযবুত প্রাসাদে থাকুক না কেন, মরণ তাকে গ্রাস করবেই । আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র বলেন, 4354 46 قل ان اموت الذي 04 مله‎ ‘হে নবী! 
আপনি বলুন, তোমরা যে মরণ থেকে পলায়ন করতে চাও, সেই মরণ 
তোমাদের মুখামুখি হবেই’ (জুম‘আ ৮)। উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মরণ 
অবশ্যই আসবে আজ নয়তো কাল । সুতরাং মরণ থেকে পলায়ন করার সাধ্য 
কারো নেই। এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, 


مد BL ০৮ ০। ০‏ 646 ر و 2 ر 5258 ৪ & তি‏ 25 
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মাধ্যমে আমি আশ্রয় চাই। আপনি ব্যতীত “কোন সত্তা নেই। আপনি এমন সত্তা 
যার মরণ নেই অথচ জিন ও মানুষের মরণ রয়েছে (বুখারী, ২/১০৯৮ পৃঃ তাওহীদ’ 
অধ্যায়)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিন ও মানুষের মরণ হবেই | 
মরণের কোন বিকল্প নেই। মরনের নির্ধারিত সময় রয়েছে। মানুষের মরণ 
নির্ধারিত সময়ের আগে-পিছে হবে না । স্বাভাবিক মরণ অথবা নিহত হওয়া 
অথবা ডুবে যাওয়া অথবা যানবাহন দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া অথবা পুড়ে মারা 
যাওয়া কিংবা কোন প্রাণী খেয়ে ফেলা, এক কথায় যেভাবেই মরণ ঘটুক না 
কেন; তা পূর্ব হ'তেই নির্ধারিত | যেখানে যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে 
সেভাবেই ঘটবে | আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


447 انه اح হ ০02৮ 0 0 ১০158‏ 1 توت رد 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মরণের একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, যখন তাদের‏ 
নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহুর্ত পিছেও যেতে পারবে না‏ 


আগেও যেতে পারবে না’ (ইউনুস ৪৯)। অত্র আয়াতে মানুষকে আল্লাহ্‌র রীতি 
সৰ্ম্পকে উদাসীন না থাকার জন্য সর্তক করা হয়েছে যেই রীতি রদ-বদল 


হয়না এবং আগে-পিছেও হয় না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১০০৪৫ کان‎ 00 
১৬৫ لله کتبا‎ 59৮3 00৮3 ‘আল্লাহ্র আদেশ ছাড়া কেউ স্বেচ্ছায় মরতে 


পারে না। মরণের জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে (যা আগে পিছে হয় না), 
(আলে ইমরান ১৪৫)। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মরণ 
আল্লাহ তাআলার কাছে মরণের দিন, তারিখ, সময়, স্থান ও পদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ও পরে কারও মৃত্যু হবে না। 


এমতাবস্থায় মরণের ব্যাপারে কারও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই 
ইউনুস ৪৯, হিজর ৫, মুমিনুন ৪৩, মুনাফিকুন ১১ ও নাহল ৬১নং আয়াতে 


অনুরূপ আলোচনা রয়েছে | 

ঠা لذ قرز رطم‎ এত رو الي‎ যি (০৬ ০৪ امور‎ ৯০৮ ৩ 
وباي مُعَاوِيّة فقال‎ ১৩০ ৪6 الله صلی & َي وسل‎ 1৮0 امتغني بوجي‎ 
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مَقَسُوْمّة ن এন‏ شيئ قبل جله ون يور الله شيا এস‏ وکو كنت ০14০‏ الله 
ان تدك م عدا فى ارا ی ا كان عر وا 

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ CT বলেন, নবী করীম ই -এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা 


আর আমার পিতা আবু সুফিয়ান ও আমার ভাই মুয়/রিয়ার সাথে বেচে থাকার 


ও সুখ ভোগ করার সুযোগ দান e? বলেন, 
তখন নবী করিম উর সময় নির্ধারিত 
দিন ও নির্ধারিত FF দিন ও সময়ের 


আগে কখনো কোন f বে ন নং , দিন ও সময়ের এক 
মুহূর্ত পরে ও আল্লার | | 
জাহন্লামের শাস্তি এবং রর শাস্তি তাহ'লে তোমার 
জন্য উত্তম হ'ত (মুসা 
বেচে থাকার নির্ধারিত মন রয়ে 
যেকোন মুহূর্তে মরণ ্‌ ভরসা ত্যাগ করে, 
সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট | রত্রাণ চাওয়া উচিত | 

কখন 
মানুষের মরণ কখন, | 
কোন উপায়ও নেই 
রেখেছেন | আল্লাহ তা 20 تح‎ ০535০) 
ما في الْبَرّ وَالبَجْر-‎ ‘তার কাছেই এগুলো তিনি 
ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, একমাত্র তিনিই জানেন’ 
(আন'আম ৫৯)। 53 আয়াতে অদৃশ্যের জ্ঞান দ্বারা এমন বস্তুকে বুঝানো 
হয়েছে, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু আল্লাহ সে বিষয়ে কাউকে অবগত 
হস্তে দেননি। যেমন- কে কখন কোথায় জন্ম গ্রহণ করবে, কি কি কাজ 
কর কবর বয়স সুনে, ২ সিনা হি করার, কতবার পা ফেলবে, 


ন না এবং জানার 
নিজের কাছেই 
১ 


> (42165 


ان الله GL le 2২২০‏ وال ৩০ এ‏ في ১৮0‏ وما ري كفس BL‏ 
OE Ln‏ وما دري تقس باي ৮৫১০‏ ان اله عَم এ‏ 


‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটেই বিয়ামাতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন 
এবং গর্ভাশয়ে যে ভ্রুন অস্তিত্ব লাভ করে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না 
এবং মানুষ জানেনা যে, সে আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং জানে না 
কোন জমিনে তার মৃত্যু ঘটবে | আল্লাহ সব জানেন এবং সব বিষয়ে অবগত’ 
(লোকমান ৩৪)। অত্র আয়াতে বিভিন্ন বাচন ভঙ্গিতে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান 
একমাত্র আল্লাহ্র সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি গভীরভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলে আরও কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হ'তে পারে | 
পাচটির শেষ হচ্ছে মানুষের জানা নেই তার মরণের স্থান, অথচ মরণের 
স্থানটি দুনিয়াতেই বিদ্যমান। আর মরণের সময় হচ্ছে অবিদিত। স্থান 
বিদ্যমান থাকার পরও যখন মানুষ তা জানতে পারে না, তখন মরণের সময় 
জানতে পারার তো কোন প্রশ্নই আসে না। 


০৮5 الله ا 90019 الله‎ 0০0 SUE كن‎ CEL 

OS 
ছাহাবীগণ বলেন, নবী করিম শ্ব বলেছেন, যখন আল্লাহ কোন মানুষের কোন 
জমিনে মরণ ঘটানোর ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য সেখানে যাওয়ার 
প্রয়োজন করে দেন (সিলসিলা ছহীহাহ হ/১২২১)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান 


হয় যে, মানুষের মরণের জন্য নির্ধারিত যে স্থান রয়েছে এবং মরণের সময় 
আল্লাহ সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। 


মরণের সময় মালাকুল মউত ও অন্যান্য ফেরেস্তাগণ 
মরণের সময় ফেরেশতাগণ মুমিনের নিকট সুন্দর আকৃতিতে আসেন এবং 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন। আর কাফির- 
মুনাফিকের নিকট ভয়াবহ আকৃতিতে আসেন এবং আল্লাহ্র AES ও 
ক্রোধের সংবাদ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
رف‎ ০০] TIT اذا جاء‎ এল وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة‎ 
১১০০ ৫0 ৫০১ 


‘আল্লাহ তার বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত এবং তিনি তোমাদের 
উপর ফেরেশতাদের রক্ষক নির্ধারণ করে প্রেরণ করেন। এমন কি যখন 
তোমাদের কারো মরণের সময় আসে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তা তার 
প্রাণ বের করে নেয় এবং তারা নিজেদের কর্তব্য পালনে এক বিন্দু ক্রটি করে 
না’ (আন‘আম ws) | অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের প্রতিটি গতি- 
বিধি নাড়াচাড়া এবং প্রতিটি কথা ও কাজ রেকর্ড সুরক্ষিত করে রাখার জন্য 
ফেরেশতাগণ নিযুক্ত রয়েছেন। মানুষের আত্মা বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
ফেরশতা নিযুক্ত রয়েছেন, যারা দায়িত্ব পালনে বিন্দু মাত্র ক্রটি করেন না। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১০৮ ৩১০৮ وام حيتئذ‎ ৮ ৩৩ اذا‎ রর 
৩১৮৪ ولكن‎ EL اله‎ তে ‘অতঃপর মুমূর্ ব্যক্তির প্রাণ যখন কণ্ঠনালী 
পর্যন্ত পৌছে যায়, আর তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে থাক যে, সে মরণকে 
বরণ করছে। তখন তার নির্গমনকারী প্রাণকে তোমরা ফেরত নিয়ে আসতে 
পারে না। তখন তোমাদের তুলনায় আমি তার অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকি। 
কিন্ত তোমরা তা দেখতে পাও না’ (ওয়াকিয়া ৮৩-৪৫)। অত্র আয়াতে মানুষের 
নিকটে থাকা ব্যক্তি হচ্ছেন মালাকুল TOS | যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় 
তখন তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে 
এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক। কিন্তু তারা সক্ষম হয় 
না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে না। 


বারা ইবনে আযিব CT বলেন, আমরা একবার নবী করিম শ্ব -এর সাথে 
আনছারদের এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম এবং আমরা কবরের নিকট গেলাম, 
কিন্ত তখনও কবর খোড়া হয়নি । তখন রাসূল FTE বসে গেলেন আমরাও তার 
আস-পাশে চুপচাপ বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে। 
তখন রাসূল ই এ -এর হাতে এক খানা কাঠের টুকরা ছিল, যা দ্বারা তিনি চিন্তি 
ত ব্যক্তিদের ন্যায় মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে 
ও 
ব্যাক্য দু'বার কিংবা তিন বার বললেন | তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন 
দুনিয়া ত্যাগ করে এবং পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার নিকট 
আসমান হ’তে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশৃতা আসেন, যাদের 
চেহারা যেন সূর্য | তাদের সাথে জান্নাতের কাফন সমূহের একটি কাফন থাকে 
এবং জান্নাতের খশবু সমূহের একরকম খুশবু থাকে | তারা তার নিকট হ'তে 


তার দৃষ্টি সীমার দুরে বসেন। তারপর মালাকুল মউত তার নিকট আসেন এবং 
তার মাথার নিকট বসে বলেন, হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে আস, আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও ES | রাসূল FE বলেন, তখন তার আত্মা বের 
হয়ে আসে, যেমন মশক বা কলস হ’তে পানি সহজেই বের হয়ে আসে | তখন 
মালাকুল মউত তা গ্রহণ করে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন 
না। বরং এ সকল অপেক্ষমান ফেরেশ্তাগণ গ্রহণ করেন এবং তাকে এ 
কাফনে, এ খুশবুতে রাখেন। তখন তা হ'তে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খুশবু 
অপেক্ষা উত্তম খৃশবু বের হ'তে থাকে । রাসূল FE বললেন, তাকে নিয়ে 
ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাগণের মধ্যে 
কোন ফেরেশতা দলের নিকট পৌছেন, তখন এ ফেরেশতার দল জিজ্ঞেস 
করেন এই পবিত্র আত্মা কার? তখন এই ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাকে 
লোকেরা যেসব নামে ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত 
করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা | প্রথম আকাশে পৌছা পর্যন্ত এরূপ 
প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে | তারপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চাওয়া মাত্রই 
তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ 
তাদের পশ্চাৎগামী হন তার পরের আসমান পর্যন্ত এভাবে তারা সপ্তম আসমান 
পর্যন্ত পৌছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 
ইল্লিইনে লিখ এবং তাকে তার কবরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাকে 
যমীন হতে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের মধ্যেই ফিরে নিয়ে যাব। অতঃপর 
আমি তাকে যমীন হ'তে বের করব | রাসূল E বলেন, সুতরাং তার আত্মা 
তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে | কিন্ত কাফের বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে 
পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার নিকট আসমান হ'তে এক দল কাল 
চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত চট থাকে | তারা 
তার নিকট হ'তে দৃষ্টি সীমার দূরে থাকেন। তারপর মালাকুল মউত আসেন 
এবং তার মাথার নিকট বসেন | অতঃপর বলেন, হে খবীছ আত্মা! বের হয়ে 
আস । আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির দিকে । রাসূল E বলেন, এ সময় আত্মা ভয়ে তার 
শরীরের মধ্যে এদিক সেদিক পালাতে থাকে | তখন মালাকুল মউত জোরে 
টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম সলাকা ভিজা পশম হ'তে টেনে বের 
করা হয় এবং তাতে পশম লেগে থাকে, এভাবে তিনি তাকে গ্রহণ করেন। 
কিন্ত যখন গ্রহণ করেন তখন মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং 
অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটের মধ্যে জড়িয়ে নেন। 


তখন তা হ'তে দুর্গন্ধ বের হ'তে থাকে পৃথিবীর মরা-পচা গলিত দেহ অপেক্ষা 
অধিক দুর্গন্ধ | তা নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন | কিন্তু তারা যখনই তাকে 
নিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন, তখন তারা জিজ্ঞেস করেন, 
এই খবীছ আত্মা কার? তখন মানুষেরা তাকে যে সকল খারাপ নামে ডাকত, 
সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র 
অমুক প্রথম আসমান পৌছা পর্যন্ত এভাবে প্রশ্ন উত্তর চলতে থাকে | অতঃপর 
তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে চাওয়া হয় কিন্তুখুলে দেওয়া হয় না। 
এসময় রাসূল TE কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন, তাদের জন্য 
আসমানের দরজা খুলা হবে না এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা এমন 
অসম্ভব যেমন সুচের ছিদ্র দ্বারা উট প্রবেশ অসম্ভব আ'রাফ 80) | তখন আল্লাহ্‌ 
বলেন, তার ঠিকানা সিজ্জিনে লিখে দাও | আর তা হচ্ছে যমীনের নিয়ুস্তরে | 
ফলে তার আত্মাকে যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার আত্মা তার 
দেহে ফিরে দেওয়া হয় (আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ) | 


মৃত্যু কালীন কষ্ট 
মৃত্যু যন্ত্রণা সকল মানুষকেই ভোগ করতে হবে। মরণ যেমন মানুষের জন্য 
নিশ্চিত, তেমন মৃত্যু যন্ত্রণাও নিশ্চিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ১০৬; 
كنت & تَحيْدُ.‎ ৬ ذلك‎ ৬০4৬ الْمَوْت‎ ০৫ “মৃত্যু যন্ত্ৰণা অবশ্যই আসবে। 


এই মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি টালবাহানা করতে’ (FF ১৯)। অত্র আয়াত হ'তে 
প্রমাণিত হয় যে, মানুষ মরণ হ'তে বাচার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, 
মরণ তাকে গ্রাস করবেই | আল্লাহ তা“আলা অন্যত্র বলেন, 
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21 ترون عذاب الهون بما كنم OPE‏ على الله غير الحق. 
‘এ দিন আপনি দেখবেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং‏ 
ফেরেশ্তারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলেন, তোমরা তোমাদের আত্মা বের‏ 


কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ তোমরা 
আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা কথা বলতে’ আন'আম ৯৩)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 


হয় যে, মানুষ মরণের সময় মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হবে এবং অপরাধীদের আত্মা 
শাস্তি দিয়ে বের করা হবে। 
من 055 لشو اد هله وس‎ এ পুন ار‎ 091 80 ৩ হর 5৪ 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল TE -এর চেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা কারও বেশী 
দেখিনি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ১৫৩৯)। 
شدَة‎ 41010 9১৩ CBE 0০153 صَلَى الله عليه‎ তি 55 Ll عَنْ عائشة‎ 
ol الى صلى الله عليه‎ 044০0 الوت‎ 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার বুক ও চিবুকের মধ্যস্থলে মাথা রেখে রাসূল 
সু ইন্তিকাল করলেন । আমি রাসূল সক -এর মৃত্যুর পর আর কারও মৃত্যুকষ্ট 
খারাপ মনে করতাম না বুখারী, মিশকাত হা/১৪৫৪)। হাদীছের মর্ম- আয়েশা 
(রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ২ -এর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি, তারপর আর 
মৃত্যুযন্ত্রণাকে খারাপ মনে করি না। কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যখন মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে 


রেহাই পাননি, তখন কোন মানুষই মৃত্যুকষ্ট হ'তে রক্ষা পাবে না। তাই কারও 
মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে খারাপ মনে করা ঠিক নয়। 


65755515557 61526 دان‎ 
লে الله صَلَى الله عليه‎ 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল FE -এর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখার পর অন্য কারো 
মৃত্যু যন্ত্রণার সুখ কামনা করতাম না (তিরমিযী হা/৯৭৮)। 
65 চারার রাডার এড el 9 ১ > را وى‎ ডি E ا‎ 
5 كان بین يديه ركوة او‎ HLT الله صلی الله عليه‎ ০১০0 عَنْ عائشة کائت تقول ان‎ 
০৮৭ لاله الالله ان‎ ০৮9 بهما و حهه‎ শে نها ماء فجعل يحل يده فىالماء‎ 
BY 5509 قبض‎ ৮ APU يده 05 يقول في الرفيق‎ লি ০০৫ 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল TE -এর মরণের সময় তার সামনে একটি পানির 
পাত্র ছিল। তিনি সেই পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তা দ্বারা মুখ মুছে নিচ্ছিলেন 
148 চারা SE 3-41 م سس‎ 
এবং বলছিলেন, لسكرات.‎ ০১৯) لا اله الا الله ان‎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ 
নেই | নিশ্চয়ই মরণে কষ্ট রয়েছে’ | তারপর তিনি হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন, 


৪৮ ০৯১ ৩৯১১ রস 2 وى روابة‎ ৪ ৪০ ৩৯০ لهم‎ 
. 0 ‘হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর,আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে 
মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও | তারপর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং 
তার হাত ঢুলে পড়ল’ (বুখারী, ATT’ অধ্যায়, মরণের কষ্ট’ অনুচ্ছেদ)। উল্লিখিত 
হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মরণের সময় শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠে কঠিন 
যন্ত্রণার মুখোমুখি হ'তে হয়। এমন সময় বলা ভাল। ৬০১) اله الا الله ان‎ ২ 
০০৫০ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই মরণে কষ্ট রয়েছে; | 


যখন মানুষের মরণ এসে পৌছে তখন মানুষ পৃথিবীতে ফিরে আসার আশা 
পোষণ করে। কারণ সে কাফের হ'লে মুসলমান হ'তে চায় আর পাপাচার 
মুসলমান হ'লে তওবা করার আশা পোষণ করে, কিন্তু তা গ্রহণ হয় না এবং 
মরণের সময় তওবা কবুল হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
15 ০5100 0 LDA 50 0 ১০ 23919 সি عن‎ 
১১৯ يوم‎ ETE قائلهًا ومن وَرَائهِمْ‎ ৯৯ كلمّة‎ জা 
অবশেষে যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে তখন সে বলে, হে আমার 
পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম 
করতে পারি যা আমি করিনি | কখনই নয়, এটা তার একটি কথার কথা মাত্র | 
তাদের সামনে বরযাখ তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে 
একটি সময়সীমা রয়েছে, আর তা হচ্ছে নিয়ামত পর্যন্ত (AIT ৯৯-১০০)। 
মানুষ মরণের সময় সৎর্কম করার আশায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায়, যদিও 
তার ফিরে আসতে চাওয়াটা অনর্থক যা সে বলতে বাধ্য | কেননা এখন আযাব 
সামনে এসে গেছে এ কথা বলে কোন লাভ হবে না। কারণ সে বরযখে পৌছে 
গেছে। বরযখ থেকে কেউ কোনদিন দুনিয়াতে ফিরে আসতে পারবে না। 
আল্লাহ তা' আলা অন্যত্র বলেন, 
أت إلى‎ DU I اموت‎ এজ قبل آذ اتی‎ ৬1৪0 ففرا مما‎ 


৮ 


০‏ قريب GIL‏ وأكن 02 الصّالحيْنَ. 


‘আমি তোমাদেরকে যে রিষিক্‌ দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর মৃত্যু আসার 
আগেই । অন্যথা মরণের সময় বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কিছু 
সময় অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত 
হ'তাম' (মুনাফিকুন ১০)। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ মরণের সময় 
সৎকর্ম করার বাসনায় মরণ কিছু বিলম্বে আসার আশা প্রকাশ করে। মরণ 
আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। কাজেই আসা প্রকাশ করা হবে 
অনর্থক | আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 


লেঞ ১৪‏ 2 اه তেও‏ 952 ا 96( এ এ ৮ তেনে‏ ج 

৫০‏ وبع الرسل. 
“মানুষকে এ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে মরণের আযাব‏ 
আসবে । তখন যালেমরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে‏ 
সামান্য সময় অবকাশ দিন, যাতে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারি‏ 
এবং রাসুলগণের অনুসরণ করতে পারি’ (ইবরাহীম ৪৪)। অত্র আয়াত দ্বারা‏ 
প্রমাণিত হয় যে, মানুষ মরণের সময় কিছু সময় বেঁচে থাকার সুযোগ চায় |‏ 
সুযোগ পেলে আল্লাহ এবং তার রসূলের পুর্ণ অনুসরণ করার আশা ব্যক্ত করে।‏ 
পুনরায় ফেরত দেওয়া হ’লে আমরা পূর্বে যা কাজ করতাম, তার বিপরীত‏ 
কাজ করে আসতাম’ (আ'রাফ ৫৩)। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায যে, মানুষ‏ 
মরণের সময় পুনরায দুনিয়াতে ফিরে আসার অবকাশ চায় এবং যা আমল‏ 
করত তার বিপরীত ভাল আমল করার প্রতি প্রতিজ্ঞা করে | আল্লাহ তা'আলা‏ 
وَهُمْ يَصْطَرِحُوْنَ فَيْهًا ৬০৮০ এর EAE‏ غَيْرَ الذي كنا অন্যত্র বলেন,‏ 
“সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা!‏ تَعْمّل. 
আমাদেরকে বের PFT | আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব‏ 
মরণের পর ভয়াবহ শাস্তি দেখে বলবে, হে আমাদের‏ | رزوت না’ ফোতির‏ 
পালনকর্তা! আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরত দেওয়া হোক, আমরা সৎ‏ 
আমল করব, যা করছিলাম তা করব না।‏ 


মরণের সময় ঈমান আনলে ঈমান কবুল করা হয় না। আর মরণ শ্বাস উঠার 
সময় তওবা কবুল হয় না। কাজেই মানুষের জন্য উচিৎ সর্বক্ষণ তওবা করা। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


বির EE 8 2 A 0 এয এরা যারা রি, জটিল টি‏ دن 

ليست التوبة للذين يعملون السيئات ০১৭ ৮৯০৩ 7৮01 ০৮‏ قال اني ثبت 
সিরা‏ كان "ات Zo rz 0 28: 7 ۶ ০‏ 1 

الآن ولاالذين ৩১৮‏ وهم كفارٌ اؤلئك এল‏ لهم عذابًا اليمًا. 


‘আর এমন মানুষের তওবা কবুল করা হয় না, যারা পাপ কাজ করতেই থাকে, 
এমন কি যখন তাদের কারো মরণ আসে, তখন বলতে থাকে, আমি এখন 
তওবা করছি। আর যারা কুফরি অবস্থায় মারা যায় তাদের তওবা কবুল করা 
হয় না। তবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি’ (নিসা ১৮)। 
আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, যে পাপের জন্য মানুষ তওবা করে সে পাপ বহাল 
থাকা অবস্থায় মানুষের তওবা কবুল করা হয় না। তাওবা করার পদ্ধতি হচ্ছে- 
(১) পাপ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া (২) আর কোন দিন পাপ না করার 
অঙ্গীকার প্রকাশ করা (৩) তওবার বাক্যগুলি বারবার বলার চেষ্টা করা। 
তওবার বাক্যগুলি হচ্ছে।- 
al CD Ml All A UY GAL Bi LAE all Cy BBE 
44১7) BALL على‎ উঠি عَبْدُكَ‎ ৪5 AL CHU ًا اله‎ 20 CA 
এ পরে عل وبق‎ Uk شر ما صقت أب لك‎ ৬০৮ ০৪০ 
SE O 


আঙাগফিরুলাহা ওয়া আতুরু ইলাইহি, NEFT লা-ইলা-হা ইল্লা- 
হুয়াল হাইয়ুল TI ওয়া ET ইলাইহি, আল্লা-হুম্মা আনতা রাবিব লা- 
ইলা-হা ইল্লা- আন্তা খালাকৃতানী ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা আলা 
'আহিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতা তি | ওয়া আউজ্ুবিকা মিন শাররি মা ছনাতি 
আবু: লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবু: বিষামবি ফাগৃফিরলী ফা ইয়াহু 
লা- ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা- আত্তা | 


যখন ফেরেশতাগণ মুমিনের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মরণের সুসংবাদ নিয়ে 
আসেন এবং বলেন, -২০৮% راضية‎ এই الي‎ | ৮) এ النفس‎ কি হে 
প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস, এমন অবস্থায় যে তুমি 
রা حي بي ور ا ا ا ا‎ OTE 
পাত্র ফোজর ২৭-২৮)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশ্তা মুমিনকে 
প্রথমেই প্রশান্তির বাণী শুনান। তারপর বলেন, তোমার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট 
এবং তুমি তার নিকট প্রিয় পাত্র | 


عن UE‏ بن ০০০৩০‏ ال على اله পু‏ و سلم قال ৮৮১০‏ لقاء الله اي الله 
952১5 259 2‏ الله كرة الله কত‏ مناليق ০৮০8 ৫৫0 9) ৮০ 9 রড‏ 
قال لس ذلك TH ERE | ০৮ SY‏ برضوان الله AS)‏ 


ر رو رر ل 


এ 2০ ডি সর وان‎ SE الله‎ ৫ ا لقاء الله ب‎ ES 


HE الله‎ 2৫১ كرو 25 له‎ LAME فيه‎  প Ds لھ‎ 


ওবাদা ইবনে ছামেত Te বলেন, নবী করিম E বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হওয়া ভালবাসে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করা 
ভালবাসেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করা অপসন্দ করে, আল্লাহ তার 
সাথে সাক্ষাৎ করা অপসন্দ করেন। আয়েশা (রাঃ) অথবা তার কোন স্ত্রী 
বলেন, অবশ্যই আমরা মরণকে অপসন্দ করি | রাসূল স্ব বললেন, বিষয়টি 
এমন নয়। বরং মুমিনের নিকট মরণের সংবাদ আসলে তাকে আল্লাহ্‌র 8 
এবং তার নিজের মর্যাদার সুসংবাদ দেওয়া হয় | তখন মুমিনের নিকট এটাই 
সবচেয়ে পসন্দনীয় এবং প্রিয়তম হয় | এজন্য মুমিন মরণকে ভালবাসে এবং 
আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ ভালবাসেন। তবে কাফিরের নিকট যখন মরণ 
উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দেওয়া 
হয়। তখন তার নিকট আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ করা সবচেয়ে অপসন্দ হয় এবং 
আল্লাহ্‌ তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন (মূল বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৬৩)। অত্র 
হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, মরণ মুমিনের জন্য আনন্দে উৎফল্প হওয়ার মাধ্যম | 
কারণ এতে তার আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হয়। 


3 2 براه‎ টি ت‎ এরর ০5? উর 8 
25৮5 9 20 lig CPC 29 ال‎ 
كانت غير‎ 9 ০৮৩ ০১ ২৮৩ iS فان‎ ৪৬ على‎ ০1520 GLE 
১০০৪ إل‎ 5 4৫৩১০ ل‎ রা 9 قالت اهلها يا‎ ০৮৬০ 
কি 


আবু সা'ঈদ খুদরী CTT বলেন, রাসুল কুল 


উঠানো হয় এবং লোকে | সময় মৃত্যু ব্যক্তি বলে, 
আমাকে সম্মুখে নিয়ে বদকার হয়, 
তাহ'লে নিজ পরি তোমরা কোথায় 
নিয়ে যাচ্ছ? তার এ র-মানু ছুই শুনতে পায়। যদি 
মানুষ শুনতে পেত YS (বুখারী, মিশকাত 
হা/১৬৪৭)। মৃত্যুর 5 ড নিয়ে চল।কারণ সে 
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে যা আযাবের ভয়ে চিৎকার 


করে | আর এ চিৎব 


সকল নবীর মরণের আল্লাহ তা'আলা 
রেখেছেন, সেগুলি পে ও না করার 
ইখতিয়ার দেওয়া হয় | 

عَنْ عائشة قالت ول ما من ১৮৮ ভে‏ 


৮৪৮৮ ولا‎ 


لا عير ين الذي ৮০0‏ 
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SS 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী PAN A -কে বলতে শুনেছি, ‘প্রত্যেক 
নবীকেই তার মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর, E 
মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার lL Us 


অর্থাৎ সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন | যথা- 
নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহীনগণ | এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাকে 
সেই ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে | আর তিনি আখেরাতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬০)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল আমাদের 
নবীকেও মরণের সময় এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। তিনি মরণ পসন্দ করে 
444 
أله أ‎ Eo ৯) IA তল الله صلی الله عله‎ ৩৯০ س سمغت‎ Ub عائشة‎ ৬৪ 
حلي‎ Lb < 05 ০ اده‎ শত উনি জপ ৬৪০০ حت يري‎ প্র A 
৪৬৬ 3290 ৮801 الي السسّقف م قال‎ ৮ পেস GU غشي عليه‎ ৬০০৯ 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, র [সুল আহহ অবস্থায় প্রায় বলতেন, প্রত্যেক নবীকে 
মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তার আবাসস্থল দেখানো হয়। তারপর তাকে দুনিয়া 
ত্যাগ করা ও না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা 
জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন । আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল E যখন 
মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন, এমতাবস্থায় তার মাথা আমার রানের উপর ছিল | 
এসময় তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। অতঃপর চৈতন্য ফিরে আসলে তিনি 
ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! উঁচু 
মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে করে দিন। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন 
তিনি আমাদের কাছে থাকা পসন্দ করছেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি 
এটাও বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুস্থ অবস্থায় যে বাক্য বলতেন, ইহা সেই 
বাক্যের বহিঃপ্রকাশ । আর সে কথাটি হচ্ছে, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে 
জান্নাতে তার থাকার স্থান দেখানোর পর তাকে দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার 
ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন ,নবী 
করীম E সর্বশেষে এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন “আল্লাহুম্মা আর্রফি কিল 
আ'লা” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬৪)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, 


নবীগণকে তাদের মরণের পূর্বে জান্নাতে তাদের থাকার স্থান দেখানো হয়েছে 
এবং দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। 


কবরের শাস্তি 


মানুষের মরণের পর বড় ভয়াবহ কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে। যেখানে 
মানুষের কোন সহযোগী থাকবে না। সেখানে মানুষ হবে বড় অসহায় ও 
নিরুপায় | সেদিন ভুল ধরা পড়লে সংশোধনের কোন পথ থাকবে না। সেদিন 
মানুষ কত অসহায় হয়ে পড়বে যা ভাষায় ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয় | যেমন 
নদীর স্রোত একবার চলে গেলে তাকে ফিরে আনা সম্ভব নয়। তেমনি মানুষের 
শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সে ভয়াবহ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। তার একটি 
ভয়াবহ স্থান হচ্ছে কবর। এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ ও কুরআনের আয়াত 
রয়েছে, যার কিছু নমুনা পেশ করা হ'ল। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
باسطوا ايْديْهم أخرجوا الْفسَكم‎ SUN ০৯০] ০০০০ ري اذ 9090 في‎ 2 
ايه‎ ৬৪ كنم 9912 على الله غير الحق‎ লে ১১৬ ০০১০ ৩১০০ الِيَوْمَ‎ 
تُستكبرون.‎ 
‘হে নবী! আপনি যদি অত্যাচারীদের দেখতেন, যখন তারা মৃত্যুকষ্টে পতিত 
হয়, ফেরেশৃস্তাগণ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের আত্মা 
বের করে দাও। ফেরেশতাগণ এ সময় বলেন, আজ হতে তোমাদেরকে 
প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে। আর অপমানজনক শাস্তির 
কারণ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অসত্য আরোপ করতে এবং অহংকার করে 
তার আয়াত সমূহ এড়িয়ে চলতে’ (আন'আম ৯৩)। অত্র আয়াতে অত্যাচারীদের 
মৃত্যু যন্ত্রণার কথা উল্লেখ হয়েছে। মৃত্যুর সময় তাদেরকে অপমান করা হয়, তা 
স্পষ্ট করা হয়েছে এবং মরণের পর হ'তেই তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি 


দেওয়া হয়। আর মরণের পর হ'তে যে শাস্তি দেয়া হয় তাকেই কবরের শাস্তি 
বলে৷ আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


ا 3 ر 8 ٠‏ مر ৫ 5 Loz io ৮০ 916 EES Lovo, EAE‏ 
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‘ফেরাউন বংশীয় একজন মুমিনকে আল্লাহ ফেরাউনদের কবল হ'তে রক্ষা 
করেন। অবশেষে এদেরকে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে । আর এ কঠোর 
শাস্তি তাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যা পেশ করা হয়’ (মুমিন ৪৫-৪৬)। অত্র 
আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কবরের 


০৮০ س‎ ° 4 9 ৭৮8৮ 


শাস্তি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮০ الى عَڌاب‎ ৩৫ م‎ ত্র 
‘অচিরেই আমি তাদেরকে বারবার শাস্তি দিব | অতঃপর তারা মহা কঠিন শাস্তি 
র দিকে ফিরে যাবে’ (তাওবা ১০১)। অত্র আয়াতে বারবার শাস্তি বলে কবরের 


و ৮‏ و ° و 
ينبت الله الذينَ منوا শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, J‏ 
“আল্লাহ পার্থিব জীবনেও আখেরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল‏ الثابت 


লোককে যারা ঈমান এনেছে প্রতিষ্ঠিত বাণীতে’ (ইবরাহীম ২৭)। এ আয়াত 
কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। 
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০ kh‏ التقلين. 
আনাস ইবনে মালিক Te বলেন, রাসূল TE বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে‏ 
কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হ'তে ফিরতে থাকে, তখন সে‏ 
তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তাদের ফিরে যেতে না যেতেই তার নিকট‏ 
দু'জন ফেরেশতা চলে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তার পর নবী করিম‏ 
আনু -এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করেন তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে‏ 
কি ধারণা করতে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি‏ 
আল্লাহ্‌র দাস এবং তার রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, এই দেখে লও‏ 
জাহান্নামে তোমার স্থান কেমন জঘন্য ছিল। আল্লাহ তোমার সেই স্থানকে‏ 


জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখে এবং 
খুশি হয়। কিন্তু মৃতু ব্যক্তি যদি মুনাফিক বা কাফের হয় তখন তাকে বলা হয়, 
দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তি সৰ্ম্পকে কি ধারণা করতে? তখন সে বলে আমি 
বলতে পারি না। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম, (প্রকৃত সত্য কি ছিল 
তা আমার জানা নেই)। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেক দ্বারা 
বুঝার চেষ্টা করনি কেন? আল্লাহ্‌র কিতাব পড়ে বোঝার চেষ্টা করনি কেন? 
অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে পিটাতে শুরু করে | পিটানির 
চোটে সে হাউমাউ করে বিকটভাবে চিৎকার করতে থাকে | আর এত জোরে 
চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছুই তার চিৎকার শুনতে পায় 
(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১১৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
মরণের পর মানুষ প্রশ্নের মুখামুখি হবে। প্রশ্নগুলি কি হবে তা নবী 
করিম E স্পষ্ট বলে দিয়েছেন এবং তার উত্তরও বলে দিয়েছেন। কবরে 
যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে তার পরিণাম হবে বড় ভয়াবহ ৷ হাতুড়ি দ্বারা 
কঠিনভাবে পিটানো হবে | তখন সে বিকট শব্দ করে চিৎকার করতে থাকবে | 
মানুষ এবং জিন ছাড়া জীব-জন্ত, কীট-পতঙ্গ ও জড় বস্তু সব কিছুই শুনতে 
পাবে। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর CT বলেন, রাসূল E বলেছেন, ‘যখন তোমাদের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার স্থায়ী স্থানটি সকাল সন্ধায় তার 
সামনে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতী হয়, তাহ'লে জান্নাতের স্থান তার 
সামনে পেশ করা হয়। আর যদি জাহান্নামী হয়, তাহ'লে জাহান্নামের স্থান 
তার সামনে পেশ করা হয় এবং বলা হয় এ হচ্ছে তোমার আসল স্থান। 
ক্য়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এখানেই পাঠাবেন” (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/১২০)। অন্র হাদীছে বলা হয়েছে, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় 
কবরবাসীর সামনে জাহান্নাম বা জান্নাত পেশ করা হয় এবং বলা হয় এটাই 
তোমার আসল স্থান। তাকে জাহান্নাম দেখিয়ে সর্বদা আতঙ্কিত করা হয়। 
অথবা জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় । 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ইহুদী মহিলা তার নিকট আসল এবং 
কবরের আযাবের কথা উত্থাপন করে বলল, আয়েশা! আল্লাহ আপনাকে কবরের 
শান্তি হ'তে রক্ষা করুন। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) রাসূল শট হ -কে কবরের শাস্তি 
উল রাসূল সু বললেন, হ্যা, কবরের শাস্তি সত্য । 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, তার পর হ'তে আমি রাসুল শু -কে যখনই ছালাত 
আদায় করতে দেখেছি। তখনই তাকে কবরের আযাব হ'তে পরিত্রাণ চাইতে 
দেখেছি’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
কবরের শাস্তি চূড়ান্ত সত্য। নবী করীম E যখনই ছালাত আদায় করতেন, 


তখনই কবরের আযাব হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন | তাই আমাদেরও উচিৎ প্রত্যেক 
ছালাতের মধ্যে কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়া | 
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যায়েদ ইবনে ছাবিত + বলেন, নবী করীম E একদা নাজ্জার গোত্রের 
একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল 


এবং নবী করীম TF -কে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল | দেখা গেল সেখানে 
৫টি কিংবা ৬টি কবর রয়েছে। তখন নবী করীম প্রঃ জিজ্ঞেস করলেন, এই 
কবরবাসীদের কে চিনে? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি। নবী করীম 6 
বললেন, তারা কখন মারা গেছে? সে বলল, মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। 
তখন নবী করীম SFE বললেন, নিশ্চয়ই মানুষকে তার কবরে কঠিন পরীক্ষায় 
ফেলা হয় এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কবরের শাস্তির ভয়ে তোমরা কবর 
দেয়া ত্যাগ করবে, না হ’লে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোআ করতাম যেন আল্লাহ 
তোমাদেরকে কবরের শাস্তি শুনিয়ে দেন, যেমন আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর 
নবী করীম E আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, তোমরা সকলেই জাহান্নামের 
আযাব হ'তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা সকলেই বলে উঠল, আমরা 
জাহান্নামের আযাব হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম সর 
বললেন, তোমরা সকলেই কবরের আযাব হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ 
চাও। তারা সকলেই বলল, আমরা কবরের শাস্তি হ'তে আল্লাহ্র নিকট 
পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম 5555 বললেন, তোমরা সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য 
ফেতনা হ'তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাও | তারা বলল, আমরা গোপন ও 
প্রকাশ্য ফেতনা হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। নবী করীম FE বললেন, 
তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হ'তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাও | তারা বলল, 
আমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট দাজ্জালের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি' 
(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২)। মানুষ কবরে এমন ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে, 
যা মানুষকে শুনানো সম্ভব নয়। মানুষ কবরের শাস্তি শুনতে পেলে বেচে 
থাকতে পারবে না এবং কাউকে কবরে দাফন করতেও চাইবে না। এজন্য নবী 
শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাও? | 
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আবু হুরায়রা GF বলেন, রাসূল FF اا‎ 
রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কাল বর্ণের ফেরেশতা 
এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপর জনকে বলা 
হয় নাকির। তারা রাসূল SF -এর প্রতি ইশারা করে বলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে 
তুমি দুনিয়াতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি মুমিন হ'লে বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা 
ও রাসূল। তখন তারা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম আপনি এ কথাই 
বলবেন | অতঃপর তার কবরকে দের্ঘয-প্রস্থে ৭০ (সত্তর) হাত করে দেয়া FF | 
অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া 
হয়। তারপর তাকে বলা হয় ঘুমিয়ে থাক | তখন সে বলে না অমি আমার 
পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই | ফেরেশতাগণ বলেন, তুমি এখানে বাসর 
প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ ঘুম ভাঙাতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে 
এ শয্যাস্থান হ'তে না উঠাবেন, ততদিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকবে । যদি মৃত 
ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলে, লোকে তার সৰ্ম্পকে যা বলত আমিও 
তাই বলতাম | আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, 
আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে | তারপর জমিন কে বলা হয় 
তোমরা এর উপর মিলে যাও | সুতরাং জমিন তার উপর এমনভাবে মিলে যায় 
যাতে তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি 
ভোগ করতে থাকবে কৃয়ামাত পর্যন্ত | ক্য়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ 
স্থান হ'তে উঠাবেন (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০, হাদীছ হাসান)। মৃতব্যক্তিকে 
কবরে রাখার পরপরই ভয়াবহ আকৃতিতে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তারা 
টা টে রা E 
সপ পু এ এড বাপু ও 
থেকে চেপে পিশে একাকার করে দাও | তখন মাটি তাকে এভাবে চেপে পিশে 
একাকার করতে থাকে আর এরূপ হ*তে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত | 
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১ sp LE‏ > من ১৯৯৬ ০০০৩" 9 ৮৮৯০ ও‏ من لار ১০0‏ 


من ار ?21725 ৫৫‏ الي النَا ر قال 433 من ام وَسَمُوْمها فال ৮০9‏ عليه 


4০ من‎ ই ممه‎ লি পদ এ م قيض‎ এ এ يختلف‎ ৩ hr 


৮০১০9 ৩০৯০ 08 ما‎ ৩০০ بة‎ ৮০ بها‎ 87০৪ رابا‎ ৩৬ با‎ ০৯ 

(091 ১৫০ ০৫৮2 ০30 
বারা ইবনে আযেব TF রাসূল ই হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল শু 
বলেছেন, কবরে মুমিন বান্দার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে 
উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে 
বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ | তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? 
সে বলে আমার দ্বীন ইসলাম । পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এই যে লোকটি 
তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে তিনি আল্লাহ্‌র 
রাসূল FE | তখন ফেরেশতাগণ তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তা জানতে 
ত তবলা অ অত রা ل‎ 
এনেছি ও তাকে সমর্থন করেছি। তখন নবী করীম ক্র বললেন , এই হ'ল 
আল্লাহ্‌র বাণী, الثابت‎ J الله 40( امو‎ ৩৩ يقبت‎ “যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান 
এনেছে আল্লাহ্‌ তাদেরকে কালেমা শাহাদাতের উপর অটল রাখবেন’ (ইবরাহীম 


২৭)। তারপর নবী করীম E বললেন, এসময় আকাশ হ'তে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেন, আমার বান্দা সঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি 
বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য 
কবর হ'তে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও | সুতরাং তার জন্য তাই 
করা হয়। নবী করীম تس‎ বলেন, ফলে তার দিকে জান্নাতের সুগন্ধি আসতে 
থাকে এবং এ দরজা তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তারপর 
নবী করীম E কাফেরের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তার আত্মাকে তার 
দেহে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং 
জিজ্ঞেস করেন | তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলে হায়! হায়! আমি 
কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে পুনরায় 
বলে হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা ইশারা করে বলেন, এই 
লোকটি কে? যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সে পুনরায় বলে 
হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী 
বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং 
তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও | তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে 
একটি দরজা খুলে দাও | তখন তার দিকে জাহান্নামের দিকে একটি দরজা 
খুলে দেয়া হয়। নবী করীম গু বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের লু 
হাওয়া আসতে থাকে | এছাড়া তার প্রতি তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া 
হয় যাতে তার এক দিকের পাজর আর এক দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যায় | 
অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার 
সাথে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়কে 
আঘাত করা হয়, তাহ”লে পাহাড়ও ধুলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে | আর সেই 
ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে এত জোরে আঘাত করেন, আর সে 
আঘাতের চোটে এত বিকট চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর 
সব কিছুই শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর 
আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে 
(আহমাদ, আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, কবরে থাকতেই মানুষকে জাহান্নামের 
শাস্তি দেওয়া হবে। কবরে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। 
হবে। এছাড়া কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যাতে তার হাড় হাড্ডি ভেঙ্গে 


চুরমার হয়ে যাবে। এরপরও এমন একজন ফেরেশতা নির্ধাণ করা হবে যে 
অন্ধ ও বধির অর্থাৎ যার নিকট কোন দয়ার আশা করা যায় না। কেননা চক্ষু 
প্রভাব হয়। কিন্তু এমন একজন ফেরেশতা যে চখেও দেখে না কানেও শুনে 
না। তাই তার নিকট দয়ার কোন আশা করা যায় না। 


এক ১০‏ الله ২০১) ১০৯ ৮০৩ এত‏ في 


9১ ০১৪ ৮৫০ بعت‎ 1 

.05 الله صَلَى ال El‏ ا ا 
ا به LE \ ১০৪ রি‏ فافر شوه من اه 
০৮৯0‏ من الجنّة 7 وطيبها 7 اد 
فیها ১০৭০‏ قال بل El 4৯5 ও‏ 
ا রি ঠা . নি‏ 
বারা ইবনে আযেব TF বলেন, রাসুল অহ , লাশ: কবরে রাখা হ’লে‏ 
কট দু জন ফেরেশতা‏ ূ 7 1 ظ তার আত্মা তার‏ 
আসেন এবং তাকে: la তাকে, জিজ্ঞেস করেন,‏ 
তোমাদের মধ্যে থি সে বলে তিন আল্লাহ্‌র‏ 
রাসূল FE | পুনরায় তা ম তাকি করে জানতে‏ 
পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্র SE তার প্রতি ঈমান‏ 
এনেছি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি: আ হ'তে একজন‏ 


আহ্বান করে বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য একটি 
জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। 
এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও । নবী করীম 
অনু বলেন, তখন তার নিকট জান্নাতের সুখ-শান্তি আসতে থাকে এবং তার 
জন্য তার কবরকে তার দৃষ্টির সীমা পর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। নবী করীম 


সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর এ দিনের ওয়াদাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল৷ তখন 
সে মৃতব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত সুন্দর যে, 
কল্যাণের বার্তা বহণ করে । তখন সে বলে অমি তোমার সৎ আমল (আহমাদ, 
মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভাল ব্যক্তির 
জন্য কবরও জান্নাত। কারণ সে কবর থেকে জান্নাতের সব ধরনের সুখ ভোগ 
করতে পায়। তার জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে তার নিজের সৎ 
আমলগুলি এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তির আকার ধারণ 
করে এসে বলবে, তোমার জন্য সুসংবাদ, আমি তোমার সৎ আমল, আমি 
কল্যাণের বার্তা বহনকারী । 


ঠক ৮ 


عن ৮3৩ ৩ পা‏ قال قال رَسُوْل الله এ‏ الله عليه ২০৪ A‏ روحه في ৮০০‏ 
৯‏ ملكَان AGG 4০৮৫‏ له من ১5 IHG এ‏ هاه اذري ৩06‏ مادك 


১0 0 ও রর فافر شوه‎ 0 sd ও من‎ ১৩ ৪১৬ sl ول هاه هاه‎ 


টা 8৮ م سم‎ ৮:৮৮ ر‎ 2 


من 01০93 9৫‏ له 0৫‏ الي الا I‏ انيه من (9০5 এ‏ قال وي عله بر 
ڪي ও ক এ‏ وتاه رل ৪‏ الوه ও‏ اياب من الح LIE‏ 
بالذي يسك هَڌا يَوْمْكَ الذي كنت وعد فقول له e‏ 
بالشر 023 ৬ এ এ‏ | 


বারা ইবনে আযেব (রঃ) বলেন, রাসূল ৯ বলেছেন, লাশ কবরে রাখা হলে 
আত্মা তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশ্তা 
আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন 
তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। 
তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তরে বলে হায়! হায়! 
আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত 
হয়েছিলেন তিনি কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। 
এসময় আকাশের দিক হ'তে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলেন, সে 
মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং 
জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও সুতরাং তার দিকে জাহান্নামের লু 
হাওয়া আসতে থাকে | আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক 
দিকের পাজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত 


চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দুরগন্ধযুক্ত লোক এসে বলে, তোমাকে দুঃখিত 
করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এদিন সম্পর্কে তোমাকে 
পৃথিবীতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে, কি 
কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে? সে বলে আমি তোমার 
বদ আমল (আহমাদ মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ হহীহ)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে পাপাচার ব্যক্তি কবরেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে | 
আর সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে তার আমলগুলি এক কুৎসিত চেহারা 
বিশিষ্ট নোংরা aE লোকের আকৃতি ধারণ করে এসে বলবে, আমি 
তোমার বদ আমল AL জাতি নানা নী 


1 22 عي رو 2 45 يده এ‏ به ل 45 ا حال 


বারা ইবনে আযিব পক টিন বা 
আনছারদের এক লোকের জানাযায় গেছিলাম | আমরা কবরের নিকট গেলাম, 
কিন্ত তখনও কবর খোড়া হয়নি, তখন নবী করীম শ্ব বসলেন, আমরাও তার 
আশেপাশে বসলাম আমরা এমন চুপচাপ বসে ছিলাম, যেন আমাদের মাথায় 
পাখি বসে আছে। তখন নবী করীম এ -এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, 
যা দ্বারা তিনি চিন্তিত ব্যক্তির ন্যায় মাটিতে দাগ কাটতেছিলেন। অতঃপর তিনি 
মাথা উঠালেন এবং বললেন আল্লাহর নিকট কবর আযাব TTS পরিত্রাণ চাও | 
তিনি কথাটি দুই-তিন বার বললেন আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০; বঙ্গানুবা মিশকাত 
হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ)। কবরের শাস্তি গভীরভাবে ভাববার বিষয় । কবরের 
শাস্তি থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার জন্য নবী করীম E আদেশ করেছেন। কথাটি 
তিনি বারবার বলে মানুষকে কঠোর হুশিয়ারী দিয়েছেন। 


৮8011 4৬৮ 5 রত و‎ AT o 270 و‎ ৬৮৮ يه م‎ / 2 0 37 7 AG 42৪ ০ ৮ 
009 الجنة‎ SHA علي قبربكي حتي يبل لحيته فقيل‎ HS عن عثمان انه كان اذا‎ 
০৮ এ La. ia টে / ডে ا‎ / 0 5 রন 0 ০ ০ ০৮৮০ তি 


من ৮৮৪ ১)‏ فان جي Ee‏ فما ELI ৩‏ وان لم يج 4৮‏ فما 25৩) ১‏ قال 
وقال 4৮55‏ الله صلَى الله পুত‏ وَسَلَمَ ما ডি Eh‏ ااوالقبر ০ পে‏ 
ওছমান OT হ'তে বর্ণিত তিনি যখন কোন কবরের পাশে দাড়াতেন, তখন‏ 
এমন কাদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা‏ 
হলো, আপনি জাহান্নামের এবং জান্নাতের কথা স্বরণ করেন, অথচ কাদেন না,‏ 
আর কবর দেখলেই কাদেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূল TE বলেছেন,‏ 
পরকালের বিপদজনক স্থান সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ‏ 
সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরের সব স্থানগুলি সহজ হয়ে যাবে।‏ 
আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে তাহলে পরের সব স্থানগুলি‏ 
আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী করীম‏ 
আহ এটাও বলেছেন যে, আমি এমন কোন জঘন্য ও ভয়াবহ স্থান দেখিনি যা‏ 
কবরের চেয়ে জঘন্য ও ভয়াবহ হতে পারে। (তিরমিযি বঙ্গানুবাদ মিশকাত‏ 
হা/১২৫, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ হ'তে বুঝা গেল যে, পরকালের ভয়াবহ‏ 
স্থানসমূহের প্রথম স্থান হচ্ছে কবর। কবরের বিপদ হ'তে রক্ষা পেলে, বাকি‏ 
সব স্থানে রক্ষা পাওয়া যাবে | কবরের ভয়-ভীতি মনে করে আল্লাহর দরবারে‏ 
কান্নাকাটি করা এবং কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়া উচিত |‏ 


১০০] রা ও . ر ر‎ ১ সি, o ০ ৮ 


و و 
49৮ ৮‏ 2 


MUZE ০৯০45‏ من مهكد لق علطت كم رج علب 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর + বলেন, সাদ IF মৃত্যুবরণ করলে রাসূল‏ 
SE বলেন, সাদ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল, যার‏ 
জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাজার‏ 
ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা‏ 
হয়েছিল। অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়েছিল (নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৬)। অত্র‏ 

হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ভাল মানুষের কবরও সংকীর্ণ হ'তে পারে। 


م ھ > هس রা রা TE Sg & ০‏ ب r OE বি: এ‏ 
عَنْ পপ‏ بنت ابي بكر قالت قال ০৮৮০‏ الله صلى الله عليه وسلم قذ اؤحي الي 
2 885 ەھ 2 2 ৬ ৮০৯০৪‏ 6 

| تفتنون في القبر قريبًا من 0৮৯0 হুড‏ 


মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ফেতনার মতই তোমাদেরকে কবরের 
ফিতনার মুখোমুখি করা হবে (নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৭)। দাজ্জালের ফিতনা 
যেমন বিপদজনক তেমনি বিপদজনক হচ্ছে কবরের ফেতনা | 


এপ নান 

২ ০১৯১] ৮৬ > 343১5 Ll ১০৮১ فيها‎ ০৪ القبر التي‎ হও 
আবু বকর ঞ্ঞ্*-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম mM একদিন 
আমাদের মাঝে খুত্বা দিলেন। তাতে কবরের আলচনা করলেন। কবরের 
ফেতনার কথা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কাদতে লাগলেন (বুখারী, 


মিশকাত হা/১৩৭)। মানুষের সামনে কবরের আলোচনা হওয়া উচিত। কবরের 
শাস্তি ও ফেতনার ভয়ে কান্নাকাটি করা উচিত | 


عَنْ ابي 8৮১১‏ قال قال رَسُوْل الله ৮1৮51‏ من ذكرهَاذم اللذات الْمَوْت. 


আবু হুরায়রা CT বলেন, রাসূল সর বলেছেন, তোমরা এমন এক জিনিস 
ক দেয়, 
আর তা হচ্ছে মরণ (ইবনেমাজহা, মিশকাত হা/১৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৫৮, 
হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মাণ হয় যে, মানুষের সবচেয়ে স্মরণীয় 
কথা হচ্ছে মরণ | আর মরণই মানুষের জীবনের সব আশা-আকাজ্ষাকে শেষ 
করে CT | 


৬০৯) ৮০৯ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ‎ 0৮০ اه قال كنت مع‎ সত ৬ 


4৯4০৯ قال‎ 4০০ ১৮০ آي‎ dl III علي الي ثم قال‎ 2০০ 
بعده استعدَادًا‎ 4:৮9 4১ ১১০ ৮১০৩৭ اس قال‎ টি ال إلى‎ 

0 এএস 
ইবনে ওমর Te বলেন, আমি রাসূল FE -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ আনছারদের 
একজন লোক আসলেন | সে নবী করীম কর হ -কে সালাম করলেন, অতঃপর 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ইশ ! সবচেয়ে উত্তম মমিন কে? নবী 
করীম সু বললেন, চরিত্রে যে সবচেয়ে ভাল | তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 
সবচেয়ে বুদ্ধিমান মুমিন কে? রাসূল E = বললেন যে, সবচেয়ে বেশি মরণকে 


গ্রহণ করতে পারে। তারাই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান (ইবনে মাজাহ, হাদীছ হাসান 
হা/৪২৫৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মরণকে যারা বেশী বেশি স্মরণ 
করে তারাই বেশী বুদ্ধিমান এবং তারাই পরবর্তী জীবনে বেশি সফলতা অর্জন 
করতে পারবে | 


مده রে ৫৮ o‏ یں بن o ডে‏ 2 ر ر SHB G7 EIA‏ ور এ চার‏ س و م 
GS‏ ال ار ار ار ل ل 
86৮21150050 86552162858 OO‏ 

কের 


ইবনে আব্বাস এ+ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 55 এমন দু'টি 
কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবর দুটিতে শাস্তি হচ্ছিল। তখন তিনি 
বললেন, কবরে এ দু'"ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে অথচ তাদের বড় পাপের জন্য 
শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সর্তকতা অবলম্বন করত 
না আর অপরজন চোগলক্ষোরী করে বেড়াত (বুখারী হ/১৩৬১)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, পেশাব হ'তে সতর্ক না থাকলে কবরে শাস্তি হবে। 
فقال وَجَدكم 495 ربكم‎ A على اهل‎ os এডি التبى صلى الله‎ এ قال ابن عُمَرَ‎ 
১৯৫ ولكن‎ ৮৪০ فقيل ل دعو اموا فقال ما اشم باسْمَعَ‎ ৬৮ 
ইবনে ওমর CT বলেন, বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের যারা কালীব নামক 
এক গর্তে পড়েছিল, তাদের দিকে ঝুকে দেখে নবী করীম ই বললেন, 
তোমাদের সাথে তোমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্ত 
বে পেয়েছো তো? (তারা ছিল 88 জন) তখন ছাহাবীগণ নবী কারীম FE -কে 
বললেন, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন, ওরা কি আপনার কথা শুনতে 
পায়? নবী করীম সঞ্জু বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক বেশি শুনতে পাও 
না। তারাই তোমাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছে! তবে তারা জবাব দিতে 
পারছে না (বাংলা বুখারী ২য় খণ্ড, ই: ফা: হা/১৩৭০)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, 
মরণের পর যে শাস্তি ভোগ করছ এ শাস্তির কথাই আমি তোমাদের বলতাম | এ 
শাস্তির ব্যাপারেই আল্লাহ সতর্ক করেছিলেন যা তোমরা অস্বীকার করেছিলে | 
আর এটা হচ্ছে কবরের শাস্তি | জাহান্নাম-জান্নীতের বিষয়টি বিচারের পর | 


عر عائشة এ‏ قال তল‏ صلى الله عله وري ১৮1‏ 50 | فيك 
اقوّل لھم তে‏ 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম উহ অনহহ বলেছেন, নিশ্চয়ই তারা এখন ভালভাবে‏ 


জানতে ও বুঝতে পেরেছে যে, কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে আমি তাদের যা বলতাম, 

তা বাস্তব ও চুড়ান্ত সত্য (বাংলা বুখারী ২য় খণ্ড ই: ফা: হা/১৩৭১)। 
إلى‎ 0 4589 EN 2 الله عليه‎ এতে الله‎ 05০0 عن ابی 8 قال کان‎ 
227৮5218545 56156251558 
Jr ০ || 
আবু হুরায়রা CT বলেন, নবী করীম সু = কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চেয়ে 
প্রার্থনা করতেন- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ 
চাই, জাহান্নামের শাস্তি হ'তে আশ্রয় চাই, জীবন ও মরণের ফেতনা হ'তে 
পরিত্রাণ চাই এবং দাজ্জালের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ চাই রেখারী হা/১৩৭৭)। 
হাদীছে বুঝা যায় যে, নবী করীম সই কবরের শাস্তি হ'তে নিয়মিত পরিত্রাণ 
চাইতেন। এজন্য সকল মানুষের জরুরী কর্তব্য হচ্ছে, কবরের শাস্তি হ'তে 


পরিত্রাণ চাওয়া (বাংলা বুখারী হা/১৩৮৫)। তারপর অত্র হাদীছে যেসব শাস্তির কথা 
রয়েছে তা কবরেও হ'তে থাকে | 


0 55 ا EEL‏ ر ور و ر وو و oo‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب فى قبره. 

রাসূল FF বলেন, যারা পেটের অসুখে মারা যায় তাদের কবরের শাস্তি হবে 
না (নাসাঈ হা/২০৫২; হাদীছ ছহীহ) | 

E ০ ৮ ০ ১, ০৮ ০৪ ৮‏ سو 200 ০4 ০ EL IEE PE‏ روه ي 

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت 

يوم الحمعة اوليلة ২৯]‏ الا )83 الله হি‏ القبر. 

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর e বলেন, রাসূল FE বলেছেন, যে কোন 

মুসলমান জুম'আর রাতে অথবা জুম'আর দিনে যদি মারা যায়, তা’হলে 

আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা করেন (আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৬৭, 


হাদীছ ছহীহ)। কবরের শাস্তি চূড়ান্ত যা অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণ হয়। জুম"আর 
দিন কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা করা হয়। 


0 0 ০ س‎ 2 তি টি E ل‎ টি ০৮ ° Pe ا‎ 26 2 
Ah عذاب‎ I E 


রি রা? 


এ 94 9 ار‎ | ৮2) وسبعين‎ US ويزوج‎ 


মেক্দাম ইবনে মা"দী কারেব Te বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, আল্লাহ্‌র 
উসুল এপ কয ৮৭ 
ফোটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার পূর্বেই তার 
জান্নাতের জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় (২) কবরের শাস্তি হ'তে তাকে 
রক্ষা করা হয় (৩) কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা হবে। (8) 
তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে | তাতে থাকবে একটি 
ইয়াকুত, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম | (৫) 
তাকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হুর দেয়া হবে এবং (৬) তার সত্তর জন 
নিকটতম আত্মীয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে । হাদীছে বুঝা যায় কবরের শাস্তি 
চুড়ান্ত, তবে যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে এবং তাদের জানমাল কোন কিছু 
নিয়ে ফিরেনি অর্থাৎ শহীদ হয়, তাদেরকে কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা করা হবে 
(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪)। 


عَنْ عَوْف بن مالك قال صلى ৯০০‏ الله এত‏ الله LD এড‏ على ০২০ HE‏ 


(9 এড তা ও ৬ ০০০ 4৪ ০১9 পুত রে এ 29 এ ১৫ 
من‎ চে o OE وة من‎ ১921; ll, بالمَاء‎ এ ডি 
১) ৮১) حيرا من‎ 205 এসে دارا حيرا من 505 وهلا حيرا مّنْ‎ এ ادنس‎ 
عاف الثار‎ 751 হুডি 0 و‎ os OTE و‎ ০0 ০০5৩ هر‎ 2০0 الكل‎ 
পু 05 أن حون نا‎ SA 2৮ ০৪ 
আ’ওফ ইবনে মালিক Te বলেন, নবী করীম আগ একবার এক জানাযার 
ছালাত আদায় করলেন। আমি তার দো“আর কিছু অংশ মনে রেখেছি | তিনি 


তাতে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তার 
প্রতি নিরাপত্তা অবতীর্ণ কর, তাকে ক্ষমা কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান 


কর, তার থাকার স্থানকে প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধুয়ে 
দাও, অর্থাৎ তার গুনাহ মাফ করে দাও তাকে গুনাহ খাতা হ'তে পরিস্কার 
কর যেভাবে তুমি পরিস্কার কর সাদা কাপড়কে ময়লা হ'তে | তার ঘর 
অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার তাকে 
দান কর, তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও 
এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাচাও। 
অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তাকে কবরের ফেতনা হ'তে বাচাও এবং 
জাহান্নামের শাস্তি হ'তে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আকাংখা 
করছিলাম যে, যদি এ মৃত্যু ব্যক্তি আমিই হতাম (বাংলা মুসলিম 84 খণ্ড, মিশকাত 
হা/১৫৬৬)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল জানাযার সময় নবী করীম FE কবরের 
শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন | 


عن তা Of LG‏ صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب PA‏ ومن فة 
الذحال ০১৪ ৮৫ ০০‏ فى ور 

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম আ্ সর্বদা আল্লাহ্র নিকট কবরের শাস্তি 
TTS আশ্রয় চাইতেন | আর দাজ্জালের ফিতনা হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন এবং 


বলতেন তোমাদেরকে কবরে বিপদের মুখোমুখি করা হবে (নাসাঈ হা/২০৬৫, 
হাদীছ ছহীহ) | 


0৮80 سانا ا لكل‎ ১ ينزه‎ ৯৯৮ مز‎ 087৮6 ৫ ৭55 ৪ عائشة‎ ০ 
الله‎ 0০০ على‎ ৮55 ৩০০৯ Gel ان‎ তা ০9 LEIS ০ এ OG 
4৩ ০০ من عجر بود‎ ০৪৮৯৮ الله أن‎ ০৮০০৪ ৬ ls عليه وسم‎ এ 
1540 Ls ৫৩০ | GI فى قبورهم قال‎ ৩৮১৩ ان 05 القبؤر‎ 

E Cre 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, মাদীনার ইহুদী বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হ’তে দু'জন বৃদ্ধা 
মহিলা আমার নিকট আসল এবং বলল, নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে 
শাস্তি দেয়া হয়। তাদের কথা বিশ্বাস করতে না পারায় আমি তাদের কথা 
অস্বীকার করলাম। তারপর নবী করীম শট আমার নিকট আসলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল FE £! মদীনার বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হ'তে দু'জন 


করীম FE বললেন, তারা ঠিক বলেছে। নিশ্চয় তাদেরকে কবরে এত কঠিন 
শাস্তি দেয়া হয় যে, সমস্ত চতুস্পদ প্রাণী শুনতে পায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 
তারপর থেকে আমি রাসূল FE -কে এমন কোন ছালাত আদায় করতে দেখিনি 
যে, তিনি ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন না। অর্থাৎ 
কোন ছালাত আদায় করলে ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ 
চাইতেন | হাদীছে বুঝা গেল কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়া আমাদের 
জন্য একান্ত জরুরী | 


সামুরা ইবনে জুনদুব TT হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল FFE -এর অভ্যাস 
ছিল তিনি ফজরের নামায শেষে প্রায় আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং 
জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী 
বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তার নিকট বলত | আর তিনি 
আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার তাবীর বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন 
সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? 
আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি | আজ রাত্রে দুই 
ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র 
ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক 
ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সীড়াশি হাতে দীড়ানো। সে তা 
উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন 
পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। 
ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) 
পুনরায় তাই করে | আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে 
চলুন ৷ সন্মুখের দিকে চললাম | অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে 
পৌছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি 
একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে 
শায়িত ব্যক্তির মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা 
চুর্ণ-বিচুর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি 
তুলে আনতে যায় সে ফিরে আসার পূর্বে এ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে 
যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে | আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা 
কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মখের দিকে অগ্রসর হলাম | 


অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর 
অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত । তার তলদেশে আগুন 
প্ৰজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার 
ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হ'তে বাহিরে পড়ে 
যাওয়ার উপক্রম হ'ত আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হ'ত, তখন তারাও 
পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও 
পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটাএকিঠ তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন, 
সুতরাং সম্মুখের দিকে ॥অগ্রসর হ'লাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে 
পৌছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে 
একজন লোক দণ্ডায়মান | আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের 
লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হ'তে চায়, 
তখন তীরে দাড়ানো লোকটি এ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ 
করে এবং সে লোকটিকে এ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল | মোটকথা, 
লোকটি যখনই বাহিরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে 
,যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয় আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? 
সঙ্গীদ্ধয় বলল, সামনে চলুন আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে: শ্যামল সুশোভিত 
একটি বাগানে পৌছলাম | বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ আর উক্ত বৃক্ষটির 
গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন, একজন বৃদ্ধ লোক. এবং বিপুল সংখ্যক বালক ١ এ 
বৃক্ষটির সম্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, 
যাকে সে প্রজ্জ্বলিত করছে। এরপর আমার IAN আমাকে: এ বৃক্ষের উপরে 
আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন 
একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো 
দেখিনি | তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা 
উভয়ে আমাকে সে ঘর হ'তে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন 
একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হ'তে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও 
দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, 
দেখালেন । এখন বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে 
বলল হ্যা, (আমরা তা জানাবো)। A এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা 
যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিহ্যা,বলত এবং তার নিকট, হ'তে মিথ্যা 
রটানো' হ'ত। এমন কি তা৷সারা॥দেশে।ছড়িয়েণপপড়ত । অতএব, তার সাথে 


কিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন | আর যে ব্যক্তির মস্ত 
ক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে এ ব্যক্তি, আল্লাহ তাআলা যাকে 
কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হ'তে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো 
এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে 
কিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) 
তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হ'ল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর এ ব্যক্তি 
যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হ'ল সুদখোর | আর এ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে 
একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
তার চতুস্পার্থে শিশুরা হ'ল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড 
প্ৰজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হ'ল দোযখের দারোগা মালেক | আর প্রথম যে 
ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের 
গৃহ। আর যে ঘর যে পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর | আর আমি হলাম, 
জিব্বাঈল এবং ইনি হলেন, মীকাঈল। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে 
দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের 
মত কোন একটি জিনিস রয়েছে | অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক ¥ 
বাসস্থান । আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। 
তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ 
করেননি । আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার 
বাসস্থানে প্রবেশ করবেন (বুখারী, বাংলা মিশকাত হ/৪8১৬)। 


অত্র হাদীছে যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা মরণের পরে কবরের 
শাস্তির কথা বলা হয়েছে | একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয় মানুষের অন্তরে থাকলে মানুষ 
877 


আনাস TY বলেন, রাসূল a রাজি 
তার সাথে তিনটি জিনিস যায়। দু’টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস 


তার সাথে থেকে যায় | তার সাথে যায় তার পরিবারের সদস্য, সম্পদ ও তার 
আমল | তার পরিবারের সদস্য ও তার সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল 


তার সাথে থেকে যায় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৭)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যেদিন নিরুপায় হবে, সে দিন মানুষের কোন 
সহযোগী থাকবে না, সে দিন তার সহযোগী হবে একমাত্র তার আমল | 


৩৪‏ عَانشَة الت ০৮‏ يهو دي 42258 على بابى চা yb ০002‏ الله 
من JEU এ‏ ومن 437৯2 ৮১৩ ঘি‏ احبسّها লে এ ৩০৮‏ الله صلی 
لله عليه ৪ 2০5‏ يارسول الله صَلَى الله 26 ৮17০0‏ تقول هذه ১9‏ قال 
وما تقول قلت تقول اعاذكم الله من JEU‏ ومن ০৮3৩ Bs‏ القبر FES‏ رسول 


আয়েশা রোঃ) বলেন, একজন ইহুদী মহিলা আমার দরজায় এসে খেতে 
চাইল, সে বলল, আমাকে খেতে দিন, আল্লহ আপনাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা 
ও কবরের আযাবের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ দিবেন। তখন আমি রাসুল 
ভন বাড়ী আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রাখলাম | রাসূল ই যখন আসলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল FE! এ ইহুদী মহিলা কি বলে? নবী করীম 
আহ বলেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, সে বলছে আল্লাহ আপনাদেরকে 
দাজ্জালের ফেতনা ও কবরের আযাবের ফেতনা হতে রক্ষা করুন। তখন 
রাসূল এ দাড়ালেন এবং হাত তুলে দোআ করলেন, এ সময় তিনি 
দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাবের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছিলেন 
(আহমাদ হা/২৪৯৭০; তাফসীর দুররুল মানছুর ৫/৩৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের লোকেরাও কবরের আযাবকে ভয় করত এবং 
পরিত্রাণ চাইত | নবী করীম E কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাওয়ার সময় 
হাত তুলে প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনায় কবরের আযাব হ'তে পরিত্রাণ 
চাইলেন | পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে অত্র বিষয়টি পাঠ 
কবরের আযাব হ’তে হাত তুলে প্রার্থনা করে পরিত্রাণ চাইবেন ١ আল্লাহ সকল 
মুসলিম নারী-পুরুষকে কবরের শাস্তি হ'তে রক্ষা করুন। 


দুনিয়া নিঃশেষ হওয়ার নিদর্শনসমূহ 
পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বে বহু নিদর্শন দেখা যাবে। যা সাধারণতঃ দ্বীন ও 
শরী‘আত বিরোধী কার্যকলাপের আধিক্য এবং অত্যাচারের কারণে সংঘটিত 
হবে। 
৮০৭ ০০5, الله صَلَى الله عليه‎ ০৮০০ SLT ৮ قال كان‎ ৮৪১৬ عَنْ‎ 
4০৬ كنا فى‎ ৫ اله‎ ১০০৪০ ৩৩ ০ 318৬5 عن الشرٌ‎ হি ভা 
وهل بَعْدَ ذلك‎ ২৪ من شر قال‎ ০৯ هذا‎ এ ৬ এ الله بهذا‎ ৩৯৭ 25 


AME a পরত قر‎ 


সা পলা সিল Ca 
الله صفهم‎ 0১০08 الي ف فب ت‎ এ مَنْ‎ রিকি oy على‎ ১৬: 
(60৩ ذلك‎ ৬৫০৮] এ ও CB ll Sy Gale ৩৭ oh قال‎ 
قال 53 تلك‎ LULU حَمَاعَة الْمُسْلميْنَ وَامَامَهُمْ قلت فان لم يكن لَهُم جَمّاعَة‎ 
86 ذلك‎ ৩ শি ৩৮৭ حى يذ ر كك‎ A ০1০১ كلها ولو أن تعض‎ ৩০) 
بستتى‎ CHEAT, بهدای‎ OPED ائمّة‎ ca رواية لمسلم قال يكن‎ 6 
اس 0 اك‎ ৩০৬ ও ১৮০৪ রি ৮০ ১৬) ৮ রি 
لله ان ذلك 003 788 70 وَان ضراب‎ সর রর كيف‎ 
হোযাইফা + বলেন, লোকেরা রাসূল FE - কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করত । আর আমি অনিষ্ট বা ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম - এই 
ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হোযাইফা পছ? বলেন, আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আল্লাহর রাসূল FE £! আমরা এক সময় মূর্খতা ও অন্যায়ের মধ্যে 
নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীন 
ইসলাম দান করেন। তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? 
পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যা আসবে | তবে তা হবে 


ধোয়াযুক্ত বা ঘোলাটে | আমি জিজ্ঞেস করলাম, ধোয়াযুক্ত ইসলাম বলতে 
কেমন ইসলামকে বুঝায়? তিনি বললেন, লোকেরা আমার সুন্নাত ছেড়ে অন্য 
তরীকা গ্রহণ করবে এবং আমার আদর্শ ছেড়ে মানুষকে অন্য আদর্শে 
পরিচালিত করবে | তখন তুমি তাদের মাঝে ভাল কাজও দেখতে পাবে মন্দ 
কাজও দেখতে পাবে | আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সেই কল্যাণের পরও 
কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যা। জাহান্নামের দ্বারে দাড়িয়ে কিছু 
নামধারী আলেম কিংবা নামধারী ধর্মীয় নেতা মানুষকে জাহান্নামের পথে 
ডাকবে । যারা এসব আলেমের ডাকে ষাড়া দিবে এরা তাদেরকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করে ছাড়বে | আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তাদের 
পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের 
মতই আমাদের ভাষায় কথা বলবে | আমি বললাম, আমি যদি এ পরিস্থিতির 
মুখোমুখি হই তাহলে আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, 
তখন তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও মুসলমানদের নেতাকে আকড়ে ধরবে | 
আমি বললাম সে সময় যদি কোন মুসলিম জামাআত ও কোন মুসলিম নেতা 
না থাকে, তখন আমাকে কি করতে হবে? তিনি বললেন, তখন তুমি সে সমস্ত 
বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে পরিত্যাগ করবে যদিও তোমাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গাছের শিকড়ের পাশে আশ্রয় নিতে FF | আর তোমার মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই 
অবস্থান করবে | এতে যে কোন দুঃখ কষ্টও ত্যাগ স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত 
থাকতে হবে (বৃখারী মুসলিম)। আর মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল 
অনু বলেছেন, আমার ওফাতের পরে এমন কতিপয় আলিম ও নেতার 
আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত 
অনুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মাঝে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব 
হবে শয়তানের | হোযাইফা OT? বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর 
রাসূল E ! যদি আমি সে অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করণীয় কি হবে? 
তিনি বললেন, তোমার আমীর যা বলেন, তা মানবে এবং তার আনুগত্য 
করবে যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মাল সম্পদ 
বাজেয়াপ্ত করা হয় (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৪৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ রাসূল সু -এর 
সুন্নাত পরিত্যাগ করবে এবং মানুষের বানানো নীতিকে রাসূল TE -এর সুন্নাত 
বলে আমল করবে। ধর্মীয় নেতারা ভুল পথে থেকে মানুষকে ইসলামের 


দাওয়াত দিবে । যার ফলে তারা ও জাহান্নামে যাবে এবং যারা তাদের 
অনুসরণ করবে তারাও জাহান্নামে যাবে | আরও বুঝা যায় ইসলামের নামে 
অনেক দল হবে এবং সে সব দলের দলনেতা থাকবে | তখন মানুষের উচিৎ 
হবে সঠিক দল ও দলনেতার সাথে থাকা | সঠিক দল ও দলনেতা বুঝতে না 
পারলে সকল দল ত্যাগ করে একাই আজীবন থাকতে হবে | আরও প্রতীয়মান 
হয় যে, যারা বিভিন্ন ইসলামী দলের সাথে জড়িত তারা অত্র হাদীছটি বার বার 
পড়বেন, চিন্তা ভাবনা করবেন অর্থগত অথবা মানগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও 
হাদীছটির প্রতি বাস্তব আমল করার মনে প্রাণে চেষ্টা করবেন। 


পার্ট পার্ট পার্ট পার্ট کر‎ 


عَنْ ابی هريرة قال قال চে‏ الله 5 الله َي রি‏ قارب لكان নি‏ 
ও? 228 ৮459 wl‏ الشح ৮88‏ 6520 915 اه قال القثل. 


আবু হুরায়রা CT বলেন, রাসুল শ্ব বলেছেন, সময় সংকীন হয়ে যাবে। 
ইল্ম (বিদ্যা) উঠিয়ে নেয়া হবে, ফিত্না-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, কৃপণতা দেখা 
দিবে এবং 'হারজ' বেশী হবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হারজ' কি 
জিনিস? নবী করীম FE বললেন, সর্বত্র সামাজিক দন্ৰ বিশৃংখলা ও খৃনখারাবী 
ব্যাপকভাবে দেখা দিবে (বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫১৫৬)। 


عَنْ أبئ EIA‏ قال قال ৮০০‏ الله صَلَى الله عليه CA Uo Ld IN, ০50‏ 
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আবু হুরায়রা এ+ বলেন, রাসূল আচ বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম যার 
হাতে আমার প্রাণ! সে পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না, যে পর্যন্ত মানুষের উপর 
এমন একদিন না আসবে, যে দিন হত্যাকারী বলতে পারবে না, কেন সে হত্যা 
করল এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবে না, কেন সে নিহত হল | জিজ্ঞেস 
করা হ’ল এমন সমস্যা কিভাবে হবে? তিনি বললেন, ফিতনা ও খুন-খারাবী 
ব্যাপক হওয়ার দরুন | মানুষের বিবেচনাবোধ থাকবে না। মানুষ হবে পশু- 


প্রাণীর ন্যায় জ্ঞানহীন। এ অবস্থায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় জাহান্নামে 
যাবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭) | 


dk‏ شرل اله صلی اله عله 0 يكرن ہیں بای السّاعَة ايام 
৬‏ فيا العم ويل فا ও 8 TS‏ هرح এ তলা‏ 
আব্দুল্লাহ TT বলেন, রাসূল উর বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু‏ 
সময় আসবে, যখন বিদ্যা উঠিয়ে নেওয়া হবে, মূর্খতা বর্ষণ হবে এবং হারাজ'‏ 
বেশী হয়ে যাবে। আর 'হারাজ' হচ্ছে খুন-খারাবী (ইবনে মাজাহা হা/৪০৫০;‏ 
হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের পূর্বে দ্রুত‏ 
বছর কাল পার হবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেশী হবে। অজ্ঞতা মূর্খতা ও নিরুদ্ধিতা‏ 
বর্ষণ হবে। অর্থাৎ নারী-পুরুষ জাতির দৃষ্টিতে শিক্ষিত হ'লেও তাদের চাল-‏ 
চলন আচার আচরণ হবে হিংস্র প্রাণীর মত। চরিত্র হবে ধ্বংস, সামাজিক ছন্দ-‏ 
কলহে ও খুনখারবীতে সর্বদা লিপ্ত থাকবে | উপার্জন পন্থায় হালাল-হারামের‏ 
বিবেচনা করবেনা | তারা সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি হ'লেও জাতির জন্য‏ 
হবে কলংক | অর্থের প্রতি হবে লোভী | গাড়ি-বাড়ী ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে হবে‏ 
মন্ত। দুস্থ-ইয়াতীম ও গরীবদের প্রতি হবে অনাগ্রহী | কৃপণতা ও স্বার্থপরতার‏ 
কাজে হবে আগ্রহী | অন্যায়-অবিচার, লুটতরাজ, অরাজকতা, রাহাজানী ও‏ 
খুনখারাবীতে সর্বদা মত্ত থাকবে |‏ 
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LOA & 95 حاصة تفسك‎ AL ০৩০? ودع ماكر‎ 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ক্র বলেন, একদা নবী করীম FE তাকে 
লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি 
নিকৃষ্ট ও ইতর লোকদের মধ্যে জীবন যাপন করবে | তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার 
ধ্বংস হয়ে যাবে ও আমানত নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা পস্পর বিরোধে লিগ 
হয়ে পড়বে | তাদের অবস্থা হবে এরূপ বলে, তিনি তার উভয় হাতের 


আঙ্ুলগুলোকে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। অর্থাৎ তিনি এভাবে 
পরস্পরের বিরোধ দেখালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, তখন আমার করণীয় কি 


হবে, তা আপনিই বলুন | তখন নবী করীম FE বললেন, যে কাজটি তুমি ভাল 
বলে জান, কেবলমাত্র সেটাই করবে | আর যা অসত্য ও মন্দ বলে জান তা 
বর্জন করবে | আর শুধু নিজেকে বাচানোর চেষ্টা করবে এবং সাধারণ মানুষ 
হ'তে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এমন 
পরিস্থিতিতে নিজ ঘরে বসে থাক, নিজের মুখ নিজের আয়াত্তে রাখ, আর যা 
ভাল মনে কর শুধু তাই কর এবং মন্দকে বর্জন কর। কেবলমাত্র নিজের 
ব্যাপারে সচেতন থাক এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা পরিহার 
কর (তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৫১৬৫; মিশকাত হা/৫৩৯৮, হাদীছ ছহীহ)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর Te বলেন, রাসূল TE বলেছেন, তোমাদের অবস্থা 
এবং যুগের অবস্থা কেমন হবে? অচিরেই এমন এক সময় আসছে, যখন 
মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে । মানুষের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার, 
অবিচার করা হবে। এ সময় তোমাদের অবস্থা কি হবে? আর মানুষের মধ্যে 
যারা হীন, ইতর, নিকৃষ্ট এবং সর্বধরণের পাপে জড়িত তারাই সমাজে বাকী 
থাকবে | মানুষের ওয়াদা অঙ্গিকার ও আমানতদারী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর 
মানুষ পরস্পর দ্বন্দ-কলহ, ঝগড়া-ফাসাদ ও খুন-খারবীতে লিপ্ত হবে | তারপর 
নবী করীম সু উভয় হাতের আঙ্গুলী সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। 
অর্থাৎ এভাবে তিনি 755-553 অবস্থা দেখালেন | ছাহাবীগণ বললেন, হে 
আল্লহর রাসুল FE ! সময়ের অবস্থা এরূপ হলে আমাদের কি হবে? নবী 
করীম প্র বললেন, তোমরা যেটা ভাল ও সঠিক মনে করবে তা গ্রহণ করবে, 
আর যা মন্দ ও অপবিত্র মনে করবে তা বর্জন করবে | যারা অভিজাত শ্রেণীর 
নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ তাদের গ্রহণ করবে | আর সাধারণ জনগণকে 
পরিহার করবে (ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫৭, হাদীছ ছহীহ)। উপরোক্ত হাদীছগুলো 
প্রমাণ করে যে, এমন এক সময় আসবে, যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষই 


হবে ইতর শ্রেণীর নিকৃষ্ট দুশ্চরিত্রের অধিকারী, যাদের মধ্যে কোন মানবতা ও 
আমানতদারী থাকবে না, যারা সর্বদা কলহ-দন্দ ও খুনখারবীতে লিপ্ত থাকবে, 
যারা মানুষের প্রতি অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার করবে | তখন ভাল মানুষের 
জন্য উচিৎ হবে ভালকে গ্রহণ করা, মন্দ ত্যাগ করা, অতীব প্রয়োজন ছাড়া 
বাড়ীতে বসে থাকা, নিজের মুখকে সংযত রাখা, নিজেকে জনসাধারণ হ'তে 
সরিয়ে রাখা এবং সাধারণ সমাজ পরিহার করা । 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم‎ ০9 বডি الله صلی الله‎ ০৮০০ ৫ OU عَنْ‎ 
৩890 উড قبَائل‎ ১০5 أئمّة مضلين,‎ জিন এড তি সস مما‎ ON 208 
৩3 CAMS IES BL এতে وإن بَيْنَ‎ ৩৮৮৩ উপ قبائل من‎ GE 
مَنْصُوْريْنَ, لا‎ Gd على‎ A من‎ আড় UGS كُلّْهُمْ يعم آنه‎ Db 
حتّى يأتى أَمرُ الله عَرّ وجل-‎ MAE يضرم مَنْ‎ 
রাসূল শ্ব -এর দাস ছাওবানঞ্ঞ্গ* বলেন, নবী করীম ই বলেছেন, আমি 
সবচেয়ে যাদের বেশি ভয় করি তারা হচ্ছে নেতা ও এক শ্রেণীর আলেম 
সমাজ। অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তিপূজা করবে | আর অতি 
শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু লোক হিন্দু বা বিজাতিদের সাথে মিশে যাবে | 
কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে | 
তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবী করবে | আমার উম্মতের একটি দল 
সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে | মহান আল্লাহর চূড়ান্ত 
নির্দেশ (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না (ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫২, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছে বুঝা গেল 
যে, জাতি ধ্বংসের মূল কারণ হচ্ছে নেতা ও আলেম সমাজ ধ্বংস হয়ে 
যাওয়া । তাদের স্বভাব চরিত্র যে দিন নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের কথা কর্ম যেদিন 
অন্যায় ও ভুল পথে ব্যবহার হবে সেদিন সে জাতি শান্তি-নিরাপত্তা ও কল্যাণ 
খুজে পাবে না। সেদিন বহু মানুষ মূর্তি পূজা করবে, আর তা হচ্ছে ছবি মূর্তি 
ও পুতুলকে সম্মান করা, সো’কেজে ও বিভিন্ন স্থানে সাজিয়ে রাখা, ঝুলিয়ে 
রাখা, যা আমরা অনেক বাড়ীতে দেখতে পায়। বহু মুসলমান বিজাতিদের 
সাথে মিশে যাবে অর্থাৎ মুসলমানের চাল-চলন, আচার-আচরণ হবে 
পাশ্চাত্যদের মত। এদের নারীরা হবে পাশ্চাত্য নারীদের মত নগ্ন ও যেনায় 
অভ্যাসী । কৃষ্টি-কালচার ও কুকর্মে তাদের অনুসারী হবে | 


রি ৮ 


5৪90 0 0 لله‎ y 2 لله! ل لل َال تعض اسل‎ ERI 
তি খুঁত الي‎ ক 550 0৩ ভিওএ ওল্ড কে সস এ 
وَذا‎ 4৫০ 202 DE এ EE এ بَعْضًا‎ ৮০ x BE ولكن‎ 07০) بقتل‎ 
الله‎ ০০ رل اا‎ 008 তেও ১ 5 الله ر‎ 05০১৫ العم‎ ০০৭ 0৩ এড 
من الاس لا ُقؤل لَهُمْ.‎ পভ لَه‎ এ) ৮ ذلك‎ TIE ৫8 0০০৫ 
আবু মুসা + বলেন, নবী করীম ই বলেছেন, কিয়মাতের পূর্বে 'হারাজ' 
বেশি হয়ে যাবে | আবু মুসা TF বললেন, হে নবী করীম রঞ্জু! 'হারাজ' কি 
জিনিস? নবী করীম ই বললেন, হারাজ' হচ্ছে খুনখারাবী | কিছু ছাহাবী 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল FE ১! আমরা তো এক বছরে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক 
অমুসলিমকে হত্যা করে থাকি। নবী করীম কর 2 বললেন, এটা অমুসলিমকে 
হত্যা করা নয়। বরং তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে। এমনকি মানুষ 
করবে । কিছু ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ সময় কি আমাদের 
মাঝে কোন জ্ঞানী মানুষ থাকবে না? নবী করীম সঞ্জু বললেন, না। কোন 
জ্ঞানী মানুষ থাকবে না। এঁ সময় অধিকাংশ জ্ঞানীদের জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া 
হবে। তখন এ জ্ঞানহীন মানুষগুলির নেতা হবে, বোকা জ্ঞানহীন ও ইতর 
শ্রেণীর মানুষ (ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫৯, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছে বুঝা গেল 
মানুষের আচরণ এত নিকৃষ্ট অত্যাচারী এবং ইতরে পরিণত হবে যে, 
প্রতিবেশীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, নিজের বংশের লোককে, আত্ীয় 
স্বজনকে হত্যা করবে | নেতারা হবে ইতর শ্রেণীর | যারা হবে বিদ্যা, বুদ্ধিহীন, 
চরিত্র বিবর্জিত ও স্বার্থপর | 


عو 0৩ 2 de‏ اذل জেতে ও) 05০0 পুতে‏ الله পুত‏ ويم 00 7১০৫‏ 
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1 ৮621 0219 ০৩০৭। ০৮ 5280190৮৪04 در كاد‎ ০৯ وله‎ ৮৪2০ ৩৬৭ 
১২৮৮ ১০19৩ الله عليهمٌ‎ BLU 4৮০০ عَهْدَ الله وَعَهْدَ‎ উট يُمْطَرُوا وم‎ 
الله 05083 الل الله‎ ০৩৫ ৮৫ دی ا‎ ৩১০0০219198 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর شت‎ বলেন, রাসুল আমাদের মুখোমুখি হয়ে 
বললেন, হে আনছার মুহাজিরের দল! তোমাদেরকে পাচটি ব্যাপারে পরীক্ষায় 
ফেলে কষ্ট দেওয়া হবে। আর আমি তোমাদের এ পাঁচটি সমস্যা হ'তে 
আল্লহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকারী । (১) যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে 
অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে এবং-তারা. প্রকাশ্যভাবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে। 
তখন মহামারী ও এমনু কিছু রোগ ছড়িয়ে পড়ুৰে যা পূর্বে কারো ছিল না। (২) 
আর যখন মানুষ ওজনে ও পরিমাপে কম দিবে, তখন মানুষের উপর দুর্ভিক্ষ, 
খাদ্যদ্বব্যের সংকট এবং অত্যাচারী শাসকের দুঃশাসন নেমে আসবে | (৩) 
আর যখন মানুষ তাদের সম্পদের যাকাত দিবে না, তখন আকাশের বৃষ্টি বন্ধ 
করে দেওয়া হবে, যদি চতুস্পদ প্রাণী না থারুত, তাহ'লে কখনও বৃষ্টি দেওয়া 
হ'তনা | (8) আর যখন মানুষ আল্লাহ এবং তার রাসুলের লাথে কৃত ওয়াদা- 
অঙ্গীকার ভংগ করবে, তাদের উপর বিজাতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করবে 
এবং এ বিজাতি শাসক তাদের অর্থ সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে ١ (৫) আর যখন 
আলেম ও শাসকগণ আল্লাহ্র-কিতাব অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করবে 
না, বরং আল্লাহর দেওয়া বিধানের-উপর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করবে, তখন 
আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, দুরবস্থা, দারিদ্রতা ও দুর্ভোগ 
চাপিয়ে দিবেন (ইবনে মাজাহ হা/৪০১৯, হাদীছ হাসান)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে যেনা ছড়িয়ে পড়লে এমননকিছু রোগ হবে, যা 
অতীতে কোন দিন কোন মানুষের হয়নি। আর ইতমধ্যেই মানুষ এসব রোগ 
দেখতে পাচ্ছে। ওযন ও পরিমাপে কম দিলে মানুষের উপর ৩টি বিপদ নেমে 
আসবে (ক) দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে | (খ) দ্রব্যের সঙ্কট হবে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
হবে | (গ) আর শাসক হবে অত্যাচারী | মানুষ অর্থ-সম্পদের যাকাত না দিলে 

বন্ধ হয়ে যাবে | এমনকি পশু-প্রাণী না থাকলে আল্লাহ তা'আলা মানুষের 
প্রতি কোন, দিননবৃষ্টি, দিতেননা ।আর, মানুষ যেখন আল্লাহ এবং তারওরাসুল 
حت‎ এর. ওয়াদা রক্ষা করবে/না,. যথায়থ আনুগত্য করবে, না.বরং শরী'আত 


বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তণআলা মুসলমানের শত্রুকে 
তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন। তখন তারা মুসলমানকে হত্যা করার সুযোগ 
পেয়ে তাদের প্রতি অত্যাচার করবে এবং তাদের অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়ে 
যাবে। আর যখন আলেম সমাজ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল না 
করে জাল-যঈফ ও ভুয়া হাদীছের প্রতি আমল করবে এবং জনগণকে ভুল 
পথে নিয়ে যাবে। অপরদিকে শাসকগণ মানুষ রচিত বিধান দ্বারা শাসনকার্ষ 
পরিচালনা করবে, তখন তাদের প্রতি গযব নাযিল হবে তখন মানুষ সর্বধরনের 
সংকটের মুখোমুখি হবে (ইবনে মাজাহ হা/৪০১৯, হাদীছ ছহীহ)। 
اس من‎ চৈ 0০5 لله صلی الله عليه‎ 05, 09 03 (১৭0 أبئ مالك‎ ৪ 
০৩০ ৯১৯৮ ৮9 عرفا على‎ ৬ এ ভি চা اتا‎ 
ld, القردة‎ ee ১০১ ৮১01৮ يخسف الله‎ 
উম্মত মদ পান করবে এবং তার নাম রাখবে ভিন্ন | তাদের নেতাদেরকে 
গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও শুকুরে 
পরিণত করবেন রেখারী, ইবনে মাজাহ হা/৪০২০)। হাদীছে বুঝা গেল মানুষ 
মদ্যপান করবে, তবে মদের নাম অন্য হবে | আর নেতা ও দায়িতৃশীলদের 
সর্বক্ষণের সঙ্গী হবে বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকা | এদের চরিত্র হবে নোংরা, এদের 
প্রিয় কাজ হবে অশ্লীলতা । তাদের স্বভাব ও কৃষ্টি-কালচার হবে শুকুর ও 
বানোরের ন্যায় ١ এরা স্বপরিবারে পাশ্চাত্যদের স্বভাব চরিত্র গ্রহণ করবে। 
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এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষের কথা ও কর্ম হবে প্রতারণামূলক। সে‏ 
সময় মিথ্যাবাদীকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। আর সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী‏ 


বলে গণ্য করা হবে। খেয়ানতকারীর নিকট আমানত রাখা হবে, আর 
আমানতদার ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারী বলা হবে সে সময় যারা 


নেতৃত্ব দিবে তারা হবে 'রুওয়ায়বিয’ কোন ছাহাবী বললেন, আমরা এ শব্দ 
বুঝতে পরলামনা | নবী করীম FE বললেন, জনসাধারণের নেতৃত্ব দিবে ইতর 
শ্রেণীর মানুষ, যাদের নিকট FF ও কল্যাণের আশা করা যায় না (ইবনে মাজাহ, 
হা/৪০৩৬ হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৭৮)। 53 হাদীছে বুঝা গেল যে, 
কিয়মতের পূর্বে এমন সময় আসবে, যখন মিথ্যুক নেতা কর্মীকে সত্যবাদী ও 
খাটি বলে প্রচার করা হবে | এখন আমরা তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি | অনেকেই 
বলছে “ওমকের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র” ইত্যাদী । এসময় বিশ্বাসঘাতক ও 
খেয়ানতকারীর নিকট জনগণের সম্পদ জমা দেওয়া হবে। আর বিশ্বাসী ও খাঁটি 
মানুষকে খেয়ানতকারী বলে প্রচার করা হবে তখন সমাজের নেতৃত্ব দিবে নিকৃষ্ট 
চরিত্রহীন ইতর শ্রেণীর মানুষ । আর আত্মসাত করাই হবে তাদের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য | তারাই সমাজের মুখপাত্র হয়ে কাজ করবে | 
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আবু হুরায়রা CT বলেন, নবী করীম এ বলেছেন, তোমাদেরকে কল্যাণ 
হ'তে খালী করা হবে, যেমন খেজুর ব্যাগ হ'তে ঝেড়ে বের করা হয়। 


তোমাদের ভাল ব্যক্তিরা শেষ হয়ে যাবে, আর তোমাদের দুম্কৃতিকারী খারাপ 
লোকগুলি সমাজে বেচে থাকবে, তখন তোমাদের মরে যাওয়া ভাল (ইবনে 
মাজাহ হা/৪০৩৮, হাদীছ হুহীহ)। হাদীছে استطعتم‎ ৩11৫১ তখন তোমাদের 
মরে যাওয়া ভাল অংশটুকু যঈফ | খেজুর যেমন ব্যাগ থেকে বের করার সময় 
ব্যাগ ঝেড়ে সম্পূর্ণ বের করা হয়। তেমন সুশাসক সুবিচারক ও ন্যায় পরায়ন 
এবং সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যক্তি সমাজ থেকে খালী হয়ে যাবে | মানুষ নিরুপায় হয়ে 
এসব নোংরা ইতর শ্রেণীর মানুষের নিকট আশ্রয় নিবে | 


পর্যায়ক্রমে একের পর এক চলে যাবে | নিকৃষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট খেজুর ও চিটা 
যবের ন্যায় বাকী থেকে যাবে | আল্লাহ তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ করবেন না 
(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৫১৩০)। 
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ইবনে ওমর Te বলেন, রাসূল E বলেছেন, যখন আমার উম্মত গর্বভরে 
সমাজে বিচরণ করবে এবং রাজা-বাদশাদের সন্তানরা তথা পারস্য ও রোমের 
রাজকুমারেরা এদের খিদমতে নিয়োজিত হবে, তখন আল্লাহ ইতর শ্রেণীর 
লোকদেরকে ভাল লোকদের উপর শাসক হিসাবে চাপিয়ে দিবেন (তিরমিযী, মিশকাত 
হা/৫১৩১; হাদীছ ছহীহ)। এক সময়ে মুসলমানদের মধ্যে অহংকার ও ভোগ বিলাস 
বেড়ে যাবে | তখন আল্লাহ তাদের উপর যালিমদেরকে অত্যাচারী শাসক হিসাবে 
চাপিয়ে দিবেন। তারা মুসলমানদেরকে সর্বধরণের শাস্তি দিবে এবং তাদের অর্থ- 
সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে | 
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হুযায়ফা OTe বলেন, রাসূল E বলেছেন, ক্য়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না। 
যতদিন পর্যন্ত অধমের সন্তান অধম, ইতরের সন্তান ইতর, শান শওকত ও 
নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সৌভাগ্যের অধীকারী বলে গন্য না হবে (তিরমিযী, 
মিশকাত হাদীছ ছহীহ; বাংলা মিশকাত Wesco) | হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 


সৌভাগ্যের অধিকারী মনে করবে। 
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খেলাফত ও রহমত দ্বারা, তারপর আসবে অত্যাচারী শাসকদের যুগ | তারপর 
আসবে কঠোরতা, উচ্ছুংখলতা, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ। এসব অত্যাচারী 
শাসকেরা রেশমী কাপড় পরিধান করা, অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান 


উপভোগ করা এবং মদ পান করাকে হালাল মনে করবে। এরপরও তাদের 
প্রচুর রুষী দেয়া হবে। দুনিয়াবী যে কোন কাজে তাদের সাহায্য করা হবে। 
অবশেষে এ পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে (বায়হাকী, 
মিশকাত; হাদীছ ছহীহ, বাংলা মিশকাত হা/৫১৪৩)। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, 
দ্বারা। আল্লাহর বিশেষ দয়া ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষ সুষ্ঠুভাবে দেশ 
পরিচালনা করতে পারবে না। কারণ নবীগণ আল্লাহর দয়া ছাড়া চলতে 
পারেননি । নবীর পর খেলাফত ও রহমতের যুগ । দুনিয়াতে যারা খুব ভাল 
মানুষ তারাই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আল্লাহ তাদের প্রতি 
বিশেষ দয়া করেছেন। এরপর হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের যুগ, তারা মানুষের 
প্রতি অত্যাচার নির্যাতন চালাবে । এরপর আসবে কঠোরতা উশৃংখলতা ও 
দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ। তারা অন্যায় ও অবৈধভাবে শাসনভার গ্রহণ 
করবে । মানুষের প্রতি নির্মম নির্যাতন চালাবে তারা রেশমী কাপড় পরিধান 
করবে যা তাদের জন্য হারাম | তারা অবৈধভাবে নারীদের ভোগ করবে | তারা 
যেনাকে বড় অপরাধ মনে করবে না। মদ পান করাকে হালাল মনে PICT | 
এত অপরাধের পরও তাদেরকে রুযী দেয়া হবে। তারা দৈনন্দিন ধনী হয়ে 
যাবে। তারা যে কোন অন্যায় কাজে মানুষের সহযোগিতা পাবে । অবশেষে 
তারা পাপ নিয়েই ক্য়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে উপিস্থিত হবে | 
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আবু হুরায়রা TF বলেন, একদা নবী করীম সু লোকদের সাথে কথা 
বলছিলেন, এমন সময় এক পল্লীর মানুষ এসে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন 
হবে? নবী করীম স্ব বললেন, আমানত যেদিন বিনষ্ট করা হবে। লোকটি 
দায়িত্ব যেদিন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে। তখন কিয়ামতের প্রতিক্ষা কর 
(বুখারী, মিশকাত হা/৫২০৫)। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অশিক্ষিত লোকের 
ফতোয়া প্রদান এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের দায়িত্ব অযোগ্য মানুষের 
হাতে চলে যাওয়া কিয়ামতের লক্ষণ | 
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(একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ) ওমর CT বলেন, জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম 
শু -কে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কখন হবে? নবী করীম স্ব বললেন, 
জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তিনি অধিক জানেন না। 
অর্থাৎ নবী করীম ৯ জিবরাঈল (আঃ) কে বললেন, আমি আপনার চেয়ে 
বেশী জানি না। তখন তিনি বললেন, তাহলে কিয়মতের কিছু নিদর্শন বলেন। 
নবী করীম শ্ব বললেন, দাসী যেদিন আপন মণিবকে জন্ম দিবে এবং যাদের 
পরনে কোন কাপড় ছিল না, পায়ে জুতা ছিল না, তারা ছিল খুব দরিদ্র নিয় 
শ্রেণীর মানুষ তারা মাঠে ছাগল চরাত। এমন মানুষগুলি উচু উচু প্রাসাদ- 
অড্টালিকা তৈরী করে পরস্পর অহংকার করবে (বুখারী, মুসিলম, বাংলা মিশকাত 
হা/২)। হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষ মায়ের সাথে এমন আচরণ করবে, যেমন 
কাজের মেয়ের সাথে করা হয়। আর এই আচরণ হবে কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ | 
ছাগল চরাত, যারা সামাজিক ও মানবিক কোন জ্ঞান রাখত না, তারা বড় বড় 
অট্টালিকা তৈরী করে পরস্পর অহংকার করবে । এরাই সমাজের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করবে | আর এগুলি হচ্ছে কিয়ামতের লক্ষণ | 
222 مَنْ أطام‎ ৮৮ এ 03 এড صلی الله‎ জর ১০৯ قال‎ 40 LL عن‎ 
Al كوقع‎ ০৮ لَارَى 08 تقح خلال‎ এ مَاارَى 0196 قال‎ OF قال هَل‎ 
উসামা ইবনে যায়েদ + বলেন, একদা নবী করীম ই মদীনার একটি 
গৃহের উপর উঠে বললেন, আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি তোমরাও কি তা 
দেখতে পাচ্ছ? ছাহাবীগণ বললেন, জি না। নবী করীম পু বললেন, আমি 
দেখছি যে, তোমাদের গৃহের ফাকে ফাঁকে বৃষ্টির ন্যায় ফিতনা ফাসাদ প্রবেশ 
করছে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৪)। হাদীছে বুঝা গেল দিন যত যাবে, 
ফেতনা-ফাসাদ ততবেশী হবে। আর মানুষের দুর্ভোগও তত বেশি হবে। 
কারণ মানুষের উপর ফিতনা ফাসাদ ও খুন-খারাবী নেমে আসছে বৃষ্টির মত 
যা হিসাব করা সম্ভব নয়। 


আবু হুরায়রা OT বলেন, নবী করীম E বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে 
না যতদিন পর্যন্ত বৃহৎ TD দল পরস্পরে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত না হবে, এ উভয় 
দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অথচ তাদের মূল দাবী হবে এক ও 
অভিন্ন। আর যতদিন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না 
ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবী করবে । আর 
যতদিন পর্যন্ত দ্বীনী ইলম উঠিয়ে নেয়া না হবে। ভূমিকম্প বেশি হয়ে যাবে ١ 
সময়ের পরিধি নিকটবর্তি হয়ে যাবে | অর্থাৎ সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে | 
ফেতনা ফাসাদ বেশি প্রকাশ পাবে | খুনখারাবী বেশি হয়ে যাবে | তোমাদের 
মাঝে ধন-সম্পদ বেশি হয়ে যাবে। এমন কি সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের 
সাদ্কা, যাকাত প্রদান করার জন্য চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়বে এজন্য যে, 
কে তার যাকাত গ্রহণ করবে? এমন কি যার নিকট এ সম্পদ পেশ করবে সে 
বলে উঠবে, আমার এ মালের কোন প্রয়োজন নেই | আর যতদিন পর্যন্ত মানুষ 
সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে পরস্পরে প্রতিযোগিতা না করছে। আর যতদিন 
পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আক্ষেপ 
করে না বলছে, হায় আমি যদি এ কবরবাসী হ'তাম | আর যতদিন পর্যন্ত সূর্য 
পশ্চিম দিকে উদিত না হচ্ছে। আর যখন সূর্য পশ্চিম দিক হ'তে উদিত হবে 
তখন লোকেরা প্রত্যক্ষ দেখার পর সকলেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে | 
কিন্ত সে সময় তাদের ঈমান তাদের জন্য কোন উপকারে আসবে না। কারণ 
সে পূর্বে ঈমান আনে নি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোন নেক কাজ করে নি। 
আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'জন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে একে অন্যের সম্মুখে কাপড়ের বোঝা খুলবে, কিন্তু সে কাপড় ক্রয়- 
বিক্রয় কিংবা কাপড় গুটিয়ে নেওয়ার সময় হবে না কিয়ামত কায়েম হয়ে 
যাবে | কিয়ামত সংঘটিত হবে এমন অবস্থায় যে, এক ব্যক্তি তার উষ্্রি দোহন 
করে দুধ নিয়ে আসবে কিন্তু তা পান করার সময় পাবে না। আর কিয়ামত 
এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার চৌবাচ্চার পানি পান করার 
সময় পাবে না। আর RTS এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে কায়েম হবে যে, 
এক ব্যক্তি তার খাদ্যের লোকমা মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবে কিন্তু তা খাওয়ার 
অবকাশ পাবে না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৭৭)। অত্র হাদীছে 
ধারাবাহিকভাবে কিয়ামতের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। (১) দু'টি বৃহৎ মুসলিম 
দল তুমুল যুদ্ধ করবে যাদের দাবী এক ও অভিন্ন। (২) প্রায় ত্রিশজন 
মিথ্যাবাদী নিজেকে নবী বলে দাবী করবে ١ (৩) দ্বীনী বিদ্যা উঠিয়ে নেওয়া 


হবে আর মূর্খতা বর্ষণ হবে। (8) ভূমিকম্প বেড়ে যাবে (৫) সময়ের পরিধি 
নিকটবতী হয়ে যাবে । অর্থাৎ সময় দ্রুত পার হয়ে যাবে | (৬) পৃথিবী ফেতনা 
ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। (৭) সমাজে খুন-খারাবী অত্যাচার বেশি হয়ে 
যাবে | (৮) মানুষের অর্থ সম্পদ বেশি হয়ে যাবে | এমনকি যাকাত নেওয়ার 
কোন লোক থাকবে না। (৯) মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করে 
পরস্পর অহংকার গৌরব করবে | (১০) কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কবরের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আক্ষেপ করে বলবে হায় আমি যদি এ কবরবাসী 
হতাম! এরূপ বলার কারণ হচ্ছে মানুষ পৃথিবীর অন্যায় অত্যাচার, অনাচার, 
অবিচার, রাহাজানি ও লুটতরাজ দেখে দুঃখ করে বলবে হায় আমি যদি বেচে 
না থাকতাম! হায় আমি এ কবরবাসী হতাম! (১১) পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত 
হবে। (১২) এ সময় মানুষ ঈমান আনবে কিন্ত তার ঈমান কোন কাজে 
আসবে না। (১৩) কিয়ামত খুব দ্রুত কায়েম হবে | দু'জন কাপড় ক্রয়-বিক্রয় 
করার আশায় কথপোকথন শুরু করবে কিন্ত বাস্তবায়নের সময় হবে না। (১৪) 
এমন অল্পসময়ের মধ্যে কিয়ামত হবে যে, গাভির দুধ দোহন করে পান করার 
সময় হবে না। (১৫) মানুষ চৌবাচ্চা মেরামত করে পানি পান করার সুযোগ 
পাবে না। (১৬) কোন মানুষ খাদ্যের লোকমা খাওয়ার আশায় মুখ পর্যন্ত নিয়ে 
যাবে কিন্তু খাওয়ার অবকাশ পাবে না। 
9938 > ২৪০ لات‎ ৮০3 এ الله صلی الله‎ TS ابی‎ ১০ 
১৮0 রি ১১৮১] حمر‎ ০৯৯৪ 9৬০ এ 993) الشّعْرٌ وحتى‎ ls 0. 
كأن 75655 المجان المطرقة.‎ 
সংঘটিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক 
জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছ। এবং যতদিন পর্যন্ত তোমরা তুকীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ না করছ, যাদের চক্ষু হবে ক্ষুদ্র, চেহারা হবে লাল, নাক হবে চেপটা, 
তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাজ, চামড়ার ঢালের ন্যায় (বুখারী, 
মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫১৭৮)। পশমের জুতা পরিধানকারী বলে 
অমুসলিমদের বুঝানো হয়েছে। তারা ইহুদী-খুষ্টান হ'তে পারে তারা অত্যন্ত 
নির্দয় ও কঠোর | তাদের অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতন হবে দীর্ঘ মেয়াদী | 
তুকীরা নূহ (আঃ)-এর পুত্র ইয়াফেসের আওলাদ হ'তে পারে। ইয়াজুজ ও 


মাজুজের একটি বংশও হ'তে পারে | তাদের বিশেষ পরিচিতি হচ্ছে চক্ষু হবে 
ক্ষুদ্র, চেহারা হবে লাল, নাক হবে চেপটা আর মুখ হবে পরতে পরতে ভাজ | 


৬০‏ ابی ل হিলোচ‏ الله AA ০০3 ০‏ المّاعة ৬‏ يُقاتل 
al‏ 22 فيقتلهم ৪১০ চেন ডি ১৯]‏ من 9193 ০০0১ ০০]‏ 
LAY ly ৮8 052‏ ياعبدالله هذا الْيَهُوْدىُ حلفي فتعال AN AG‏ 

1655 
আবু হুরায়রা CT বলেন, নবী করীম এ বলেছেন, মুসলমানগণ ইহুদীদের 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্য়ামত সংঘটিত হবে না। তখন 
মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। এ সময় ইহুদীরা পাথর এবং গাছের 
আড়ালে লুকিয়ে আত্মগোপন করবে | তখন সে পাথর এবং বৃক্ষ বলবে হে 
মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে। 
সুতরাং এদিকে আস এবং তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক বৃক্ষ 
ব্যতীত। কেননা এ বৃক্ষ হচ্ছে ইহুদীদের বৃক্ষ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত 
হা/৫১৮০)। হাদীছের সার কথা মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের যুদ্ধ হবে | এতে 
ইহুদীরা পরাজিত হবে, বহু ইহুদী নিহত হবে। এ সময় ইহুদীরা গাছ ও 
পাথরের আড়ালে লুকাবে। তবে ইহুদীদের একটি প্রিয় গাছ তাদেরকে রক্ষা 
করবে | তাদেরকে রক্ষা করার রহস্য একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূলই FE 
ভাল জানেন। 


BIg AL EA RS I‏ ا ر পর‏ 25 و ا وو ০ ৬ রা‏ ور م 
عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يخرج 

A‏ ل دا 
কায়েম হবে না, যতদিন পর্যন্ত কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির আবির্ভাব না‏ 
ঘটবে সে মানুষকে লাঠি দ্বারা চালিত করবে (বুখারী, মুসলিম,বাংলা মিশকাত‏ 
হা/৫১৮১)। কাহতান ইয়মানীদের আদি পিতার নাম অথবা তথাকার একটি‏ 


প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম | হাদীছে বর্ণিত লোকটি হবে নির্দয়, কঠোর | তার শাসন 
হবে মানুষের প্রতি নির্যাতনমূলক, আর তা হবে দীর্ঘ মেয়াদী | 


ee 
£ 0 ৮০] من‎ 4৯০ روايه حتّى يلك‎ চিতা 
মিহির 
আবু হুরায়রা e? বলেন, নবী করীম উহ বলেছেন, জাহ্জাহা নামক এক 
ব্যক্তি মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত-দিনের আবর্তন শেষ হবে না 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮২)। অপর বর্ণনায় আছে, যে পর্যন্ত দাস বংশ হ'তে 
জাহজাহা নামক এক ব্যক্তি শাসক না হবে। 
Sw ا و ك اوي عق و د‎ E Eo اس‎ এ ই ر‎ 5 Loz ox 
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আওফ ইবনে মালেক + বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমি রাসূল সহ - 
এর খেদমতে আসলাম । এসময় তিনি একটি চামড়ার তাবুতে অবস্থান 
করছিলেন। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গুণে 
রাখঃ (১) আমার মরণ (২) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় (৩) ব্যাপক মহামারী যা 
তোমাদেরকে ছাগলের মড়কের ন্যায় আক্রমণ করবে (8) ধন সম্পদের প্রাচুর্য 
এত বেশি হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দানার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে 
তাকে নগণ্য মনে করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে (৫) এমন এক ফিতনা দেখা 
দিবে যা আরবের প্রত্যেকটি ঘরেই প্রবেশ করবে (৬) রোমকদের সাথে 
তোমাদের একটি সন্ধি চুক্তি হবে। পরে তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের 
বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা নিয়ে মুকাবিলায় আসবে এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে 
বার হাজার সৈন্য থাকবে (বুখারী, মিশকাত হা/৫১৮৬)। রাসূল সঙ -এর মরণ 
কিয়ামতের লক্ষণ। কারণ তারপর আর কোন নবী আসবেন না। রোগে বহু 
খ্যক লোক মারা যাওয়া কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। ধন-সম্পদ বেশি হওয়া 
কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। ধন-সম্পদ মানুষের এত বেশি হবে যে, একশত 
TIT কোন মূল্য থাকবে না। ফিত্না-ফাসাদ খুন-খারাবী আরবের সকল 


ঘরে প্রবেশ করবে । রোমকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হওয়া কিয়ামতের 
লক্ষণ | আর এ যুদ্ধ সম্ভবত ইমাম মাহদীর যুগেই হ'তে পারে (মুসলিম, মিশকাত 
হা/৫১৮৭)। 
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আবু হুরায়রা ক্র < ও ততঃ م‎ 
কায়েম হবে না, TO রামকগণ মু বিরুদ্ধে ‘আমাক’ অথবা 
'দাবাক' নামক স্থানে ত OT করার জন্য 
মদীনার একটি উত্তম সে, জন্য যখন মুসলমানগণ 
সারিবদ্ধ হবে, তখন রোমকগণ বলবে, এ সব লোকদের 


রাস্তা ছেড়ে দাও, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ ব কছুসংখ্যক লোক 
রি SE ا ا ل‎ Ss او‎ AEE 
বলবেন, আল্লাহর কসম! একাজ কখনও হ'তে পারে না। আমরা এ সমস্ত 
মুসলমান ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। 
کر ق سد نت قداس که‎ iting 

মকদের মুকাবিলা হ'তে পালায়ন করবে। 


এদেরকে কখনও ফিত্না-ফাসাদে নিপতিত করবেন না। অবশেষে তারাই 
কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে | অতঃপর তারা যখন গণিমতের সম্পদ বন্টনে ব্যস্ত 
হবে এবং তাদের তরবারীসমূহ যায়তুন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক 
এমতাবস্থায় শয়তান চিৎকার করে বলবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল 
তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে | একথা শুনেই মদীনার সেনাদল সে দিকে বের 
হয়ে পড়বে। অথচ সে ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন মুসলমানগণ 
কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে তখনই দাজ্জালের আবির্ভাব 
ঘটবে। এ সময় মুসলমানগণ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে থাকবে 
এবং সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যাবে | তৎক্ষণাত ছালাতের উদ্দেশ্যে মুয়াজ্জিন কর্তৃক 
একামত দেওয়া হবে। এ মুহুর্তে ঈসা ইবনে মরীয়ম আকাশ হ'তে দামেশকের 
জামে মস্জিদের মিনারে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদের নিয়ে ইমামতি 
করে আসরের ছালাত আদায় করবেন | অতঃপর দাজ্জাল যখন ঈসা (আঃ) কে 
দেখতে পাবে তখন সে এমনিভাবে গলে যেতে থাকবে, যেমনিভাবে লবণ 
পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা (আঃ) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেন তবুও সে 
এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যাবে | কিন্তু আল্লাহ তাকে ঈসা (আঃ)-এর হাতেই 
হত্যা করাবেন। ঈসা (আঃ) যে বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন রক্তমাখা সে 
বর্শাটি তিনি লোকদের সকলকেই দেখাবেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮৭)। হাদীছে 
বুঝা গেল মুসলমানদের সাথে রোম সেনাদের যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের হান হল 
কুস্তনতুনিয়া। মুসলিম সেনা তিন ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ যুদ্ধের মাঠ হ'তে 
পালাবে তাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। একভাগ শহীদ হয়ে যাবে। 
এক ভাগের হাতে রোমক সেনাদল পরাজয় হবে। দাজ্জাল বের হ'লে এই 
সেনাদল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাড়াবে | এ সময় 
তাদের ছালাতের জন্য একামত দেয়া হবে। তৎক্ষণাত ঈসা (আঃ) দামেশকের 
জামে সমজিদের মিনারে অবতরণ করবেন। আর ঈসা (আঃ)-এর হাতেই 
দাজ্জাল নিহত হবে। ‘আমাক’ আর TIT এ দুটি হচ্ছে জায়গার নাম | আর 
মুসলিম সেনাদল হবেন ইমাম মাহদীর অনুসারী | 


আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ T+ বলেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে 
না, যে পর্যন্ত এমন সময় না আসবে যখন মানুষের পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদার 
না থাকার কারণে অংশ হারে বন্টন হবে না। আর গণিমতের সম্পদ পেয়ে 
মানুষ আনন্দিত হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ কথার ব্যাখায় বলেন, 


রোমক খৃষ্টানরা সিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদল সমাবেশ 
করবে | আর মুসলমানও রোমকদের মোকাবেলায় এক বিরাট বাহিনী একত্রিত 
করবে | অতঃপর মুসলমানগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে 7 
মুকাবিলায় মরা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিবে, যারা পূর্ণ বিজয় 
না করে ফিরে আসবে না। তার পর উভয় পক্ষ যুদ্ধ করতে থাকবে রাতের 
অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত | অতঃপর আপন আপন শিবিরে ফিরে আসবে | 
কেউ কারো উপর জয়ী হবে না। অবশ্য উভয় সেনাদলের অগ্রগামী সৈন্যরা 
নিহত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় দিন মুসলমানগণ নিজেদের একটি দলকে 
নির্বাচন করে মরা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ করবে | যারা বিজয়ী 
হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে | তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়ে পড়বে | অতঃপর রাতের অন্ধকারে যুদ্ধ সম্ভব না হওয়ায় বিজয় 
ছাড়ায় শিবিরে ফিরে আসবে | এদের অগ্রগামী দলও নিহত হয়ে যাবে। 
এরপর তৃতীয় দিনও মুসলমানগণ একদল সৈন্য প্রেরণ করবে এবং বিজয় 
ছাড়া না ফিরার প্রতিজ্ঞা করবে | অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে 
যাবে | পরিশেষে উভয় পক্ষ বিজয় হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে এদের অগ্রগামী 
দলটিও শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সকলেই 
একত্রে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা কাফেরদের 
পরাজিত করে মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন । এ যুদ্ধে 
মুসলমান এমন লড়াই করবে যে, ইতিপূর্বে এ ধরণের ঘোরতর যুদ্ধ আর 
কখনও দেখা যায়নি । এমন কি যদি কোন উড়ন্ত পাখী লড়াইয়ের ময়দানের 
পাশ দিয়ে উড়ে যায় তবে তারা পচা লাশের দুর্গন্ধের কারণে উড়ে যেতে 
সক্ষম হবে না। কোন পিতা বা পরিবারের একশ সন্তান থাকলে যুদ্ধ শেষে 
গুণে দেখবে তাদের মাত্র একটি সন্তান বেচে আছে। এমতাবস্থায় কিভাবে 
গণিমতের মাল দ্বারা কোন ব্যক্তি আনন্দিত হ’তে পারে? আর কিভাবে কাদের 
মাঝে সম্পত্তি বন্টন হবে | মুসলমান এ অবস্থায় থাকতেই হঠাৎ এর চেয়ে বড় 
আরও একটি বিরাট যুদ্ধে সংবাদ শুনতে পাবে | তারা এ চিৎকার শুনতে পাবে 
যে, তাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল সদলবলে তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে 
ঢুকে পড়েছে। এ সংবাদ শ্রবণ করা মাত্রই তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা 
সেখানে ফেলে দিয়ে দাজ্জালের উদ্দেশ্যে ছুটে চলবে এবং শত্রুর অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করার জন্য দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসাবে পাঠানো হবে | 


বলতে পারি এবং তাদের ঘোড়াগুলির বর্ণ, রূপ অবগত আছি। তারা হবে 
সর্বাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহী অথবা তারা তৎকালীন সওয়ারীদের উত্তম (মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫১৮৮; বাংলা মিশকাত Wests) | 


আবু হুরায়রা 47+ হ'তে বর্ণিত, নবী TE বলেছেন, তোমরা কি এমন একটি 
শহরের নাম শুনেছ যার একদিকে মুক্ত ময়দান এবং অপর দিকে সাগর 
রয়েছে? তারা বললেন, জি হ্যা শুনেছি হে আল্লাহর রাসূল ই ! তখন নবী 
করীম সু বললেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত 
ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরের সত্তর হাজার লোক উক্ত শহরে যুদ্ধ না করবে। 
তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তারা সে শহরের আশে পাশে অবস্থান 
করবে কিন্তু তারা কোন অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করবে না এবং কোন প্রকার বর্শা 
ও তীর নিক্ষেপ করবে না। শুধুমাত্র তারা اله الا الله )4 اكبر‎ ১ এ ধ্বনি 
উচ্চারণ করবে | এতেই শহরের এক পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে | বর্ণনাকারী 
ছাওর ইবনে ইয়াধীদ বলেন, আমার ধারণা রাবী আবু হুরায়রা বলেছেন, প্রথম 
ধ্বনিতে সাগর পা্শ্বের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে | অতঃপর তারা উক্ত ধ্বনি 
দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবে | এবার অপর দিকের প্রাটীরটি ভেঙ্গে পড়বে | 
তারপর তারা তৃতীয়বার উক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করবে, তখন শহরের প্রবেশ 
সা ا و‎ RENEE و ا‎ 
সংগ্রহ করতে থাকবে | তারা যখন এ গণিমতের মাল বন্টনে ব্যস্ত হবে তখন 
হঠাৎ চিৎকার শুনতে পাবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে | তখন তারা সে 
সমস্ত ধন-সম্পদ ফেলে দাজ্জালের মোকাবেলায় ফিরে আসবে (মুসলিম, বাংলা 
মিশকাত হা/৫১৮৯)। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন একদিন আসবে যে, 
অমুসলিমদের হাতে কোন MNT থাকবে না | আর মুসলমানদের যুদ্ধান্ত্র হবে 
অত্র ধ্বনি। সেদিন অমুসলিম পরাজিত হবে। তাদের সম্পদ মুসলমানদের 
হাতে আসবে | 


HE ৪৭ من‎ এ 49 ৩৩০০3 এ أبئ بكر أن رَسْولَ الله صَلَى الله‎ ৬ 
من‎ Gy এস এ عله سر‎ ক له َة‎ এ عند تهر‎ পা ৮৮ 
১০০০ ৮১৯] ও عراض‎ 9092 ৯ جَاء‎ ১৩ احر‎ ৩৬ 99 ০৮০৭ ১০ 
কি فئ‎ SEL فرق فرقة‎ এ فيتفرق اهلها‎ ০ شط‎ ৬৪187 ৩৮ ০৯৪ 


البقر والبرية 15025 فرقة SUES‏ لانفسهم 15155 وفرقة ১০০‏ ذرار يهم حلف 
ظهورهم ويقاتلو هم وهم الشهداء. 
আবু বাক্রা Te বলেন, নবী করীম স্ব বলেছেন, এক সময় আমার উম্মতের‏ 
কিছু লোক একটি নীচু ভূমিতে অবতরণ করবে । উক্ত স্থানটিকে তারা বাছরা‏ 
নামে অভিহিত করবে এবং স্থানটি হবে দাজলা নামক একটি নদীর নিকটে |‏ 
নদীর উপরে একটি সেতু হবে। উক্ত স্থানটির অধিবাসী হবে খুব বেশি।‏ 
রা আর বা ও রা‏ 
পিরিণত হবে | তারপর শেষ যামানায় চওড়া মুখমণ্ডল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু বিশিষ্ট‏ 
'কানতুরার” বংশধরগণ উক্ত শহরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসবে‏ 
এবং তারা উক্ত নদীর পাশে আস্তানা গাড়বে। তাদেরকে দেখে শহরবাসী তিন‏ 
ভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ গবাদী পশুর পিছনে মাঠে য়দানে আশ্রয় নিবে |‏ 
অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলা না করে পশু পালন ও ক্ষেত-খামারের কাজে‏ 
আত্মনিয়োগ করবে | ফলে তারা সকলেই ধ্বংস হবে। আর একভাগ কান্তরার‏ 
সন্তানদের নিকট আত্মনিয়োগ করবে | তারা তাদের নিকট নিরাপত্তা চাইবে,‏ 
তারাও ধ্বংস হবে | আর অবশিষ্ট এক ভাগ নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার‏ 
পরিজনকে পশ্চাতে রেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা সকলেই শহীদ‏ 
হিসাবে গণ্য হবে | আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৪৩৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯৮)।‏ 
অত্র ঘটনা ইরাকে ঘটবে বসরা শহর ইরাকে রয়েছে। দজলা নদীও ইরাকে‏ 
অবস্থিত | মুসলমানদের কিছু লোক অমুসলিমদের সাথে হাত মিলাবে। আর‏ 
এটাই হবে মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ |‏ 


0051০5০৫0৭8 أن‎ ৮ 95 2০ এত &। এতে &। 0০০ 9 الى‎ ১ 
50555587585 65158 
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85 قردة‎ ৩৮৮০১ ১১৫ ورخف وقوم‎ ৪) 
আনাস EF হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূল এ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে 
আনাস! মানুষ পর্যায়ক্রমে শহর-নগর গড়ে তুলবে | তন্মধ্যে বসরা নামেও 


একটি শহর গড়ে উঠবে | যদি তুমি কখনও উক্ত শহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম 
কর কিংবা শহরে প্রবেশ কর তবে তার লবণাক্ত ভূমি ও কাল্লা নামক স্থান, 


সেখানকার খেজুর, তার বাজার এবং আমীরদের দ্বার হ'তে দূরে থাকবে এবং 
শহরের বাহিরে কোথাও পড়ে থাকবে | কারণ সে স্থান একসময় ধ্বংস হয়ে 
যাবে। সেখানে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হবে এবং ভিষণ ভূমিকম্প ঘটবে | সেখানে 
এমন এক সম্প্রদায় বসবাস করবে, যারা নিরাপদে রাত্রি যাপন করবে | আর 
সকালে বানর ও শুকুরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে (আবুদাউদ, মিশকাত, হাদীছ 
ছহীহ আলবানী হা/৫১৯৯)। 


হাদীছে বুঝা গেল “বসরা” নামে একটি শহর গড়ে উঠবে এবং মানুষকে সে 
শহর থেকে সাবধান থাকতে হবে | কারণ সে স্থান এক সময় ধসে যাবে | 
সেখানে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হবে এবং ভিষণ ভূমিকম্প হবে | সেখানকার মানুষ 
এত খারাপ হবে যে, নিরাপদে মানুষরূপে রাত্রী যাপন করবে আর সকালে 
বানর ও শুকুরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে | 
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হুযায়ফা OTF বলেন, একদা আমরা 7ك +5 57م‎ নিকট বসে ছিলাম। 
তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির রাসূল প্র এর ফিত্না 
সম্পৰ্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হুযায়ফাঞ্দ+ বলেন, আমি বললাম, রাসূল ক্র ا‎ 
যেভাবে বলেছেন হুবহু সেভাবে আমার স্মরণ আছে। ওমর E? বললেন, 


আপনি তা পেশ করুন। এ ব্যাপারে আপনি সৎ সাহস রাখেন | আপনি বলুন। 
নবী করীম TE কিরূপ ফিতনার কথা বলেছেনঃ আমি বললাম, রাসূল TE -কে 
মাল-সম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশীর 
ব্যাপারে | তবে তার ছালাত, ছিয়াম, ছাদকা ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ 
কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দিবে। ওমর + বললেন, আমি এ ফিতনা 
সম্পর্কে জানতে চাইনি | বরং এমন এক ফিতনা জানতে চাচ্ছি যে, ফিতনা 
সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উথিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে | 
TTT OT? বলেন, তখন আমি বললাম হে আমীরুল মুমেনীন! উক্ত 
ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? সে ফিতনা তো আপনাকে পাবে না। 
কারণ সে ফেতনা ও আপনার মাঝে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে । তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সে দরজাটি ভেংগে দেওয়া হবে না খুলে দেওয়া 
হবে? তিনি বলেন, না খোলা হবে না। বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। তখন ওমর 
এ+ বললেন, তাহ'লে একথাই প্রকাশ হয় যে, এ দরজা আর কখনও বন্ধ 
করা হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হুযায়ফা O _কে জিজ্ঞেস করলাম, 
ওমর CT কি জানতেন দরজাটি কে? তিনি বললেন, হ্যা, ওমর CW 
বিষয়টি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন রাতের পর দিন আসা নিশ্চিত। 
হুযায়ফা OTe বলেন, আমি ওমর CT -এর নিকট এমন একটি হাদীছ পেশ 
করেছি যা গোলক ধাধা নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এ ব্যাপারে 
দরজাটি কে? তিনি বললেন, দরজাটি হ'লেন, ওমর CT নিজেই (বুখারী, 
মুসলিম মিশকাত হা/৫২০১)। 

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওমর 457+ 17 মরণই হচ্ছে কিয়ামত 
পর্যন্ত ফিতনা প্রকাশের লক্ষণ। সমাজে সমুদ্রের তরঙ্গ মালার মত ফিতনা 
و‎ রা 


أن 0৯] 0 ০0৫ ০%‏ ويكثر الرّنا বো‏ شرب لتر 2 ارال ويكثر 
০৮৫ ডে পল‏ ا ১০0]‏ 35 رواية يكل EG‏ 


সমূহের মধ্যে রয়েছে (১) বিদ্যা উঠে যাবে (২) মূর্খতা বেড়ে যাবে (৩) 
ব্যাভিচার বেশি হবে (8) মদপান বৃদ্ধি পাবে (৫) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে 
(৬) নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে এমনকি একজন পুরুষ ৫০ জন মহিলার 
পরিচালক হবে | অপর এক বর্ণনায় রয়েছে বিদ্যা কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ 
পাবে (বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৫২০৩)। 


আলেমদের ক্রমাগত মৃত্যুই হবে বিদ্যা উঠে যাওয়ার কারণ অথবা দ্বীনী বিদ্যার 
প্রতি মানুষের অনিহা দেখা দিবে অথবা মানুষ দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীন 
শিক্ষা অর্জন করবে । অথবা যারা আলেম তারা বিদ্যা অনুযায়ী আমল করবে না। 
রাসূল শ্ব -এর আদর্শ ছেড়ে পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করবে ١ রাসূল স্ব -এর 
সুন্নত ছেড়ে বিদ'আতী আমলের প্রতি আগ্রহী হবে। স্বার্থ চরিতার্থের জন্য 
সরকারের সাথে লিয়াজু মেইনটেইন করবে | দুনিয়াৰী স্বার্থ হাছিলের জন্য যে 
কোন শিরক বা বিদ'আত করতে প্রস্তুত থাকবে । এরাই এমন আলেম যাদের 
আকৃতি হবে মানুষের মত আর অন্তর হবে শয়তানের মত। যে কোন পাপ করা 
তার জন্য সহজ সাধ্য ব্যাপার | অজ্ঞতা, নিরুঁদ্ধিতা প্রকাশ পাবে সমাজের লোক 
হবে নিকৃষ্ট, দুষ্ট, হীন ও ইতর শ্রেণীর। তাদের কর্ম হবে অন্যায়, অত্যাচার, 
দুর্নীতির প্রতিযোগিতা ও অশ্লীল কুকর্মে লিপ্ত থাকবে | সহশিক্ষা, বেহায়াপনা, 
অবাধে সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্থানে, নারী-পুরষ একাকার হয়ে থাকার দরুন যিনার 
ব্যাপকতা বেড়ে যাবে। মদের নাম পরিবর্তন করে সর্বত্র তা পান করা হবে। 
পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে | নারীর সংখ্যা বেশি হবে। একজন পুরুষ অবৈধভাবে 
বহু সংখ্যক নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে | 


রিট ৬০ 00 00 চা + রর টা aig রাগের রানার 2‏ 
عن ابى 25০৯‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يكثر 
المّال ০১‏ حتّى ৫৮‏ الرَّحُل ST‏ ماله فلا এজ‏ احدا يقبلها مله Sad ৯১‏ 

ارض العَرّب yr‏ وانهارًا. 
আবু হুরায়রা Te বলেন, রাসূল সু বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম‏ 
হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ধন-সম্পদের প্রাচুর্য না হবে। এমনকি ধন-সম্পদ পানির‏ 
মত প্রবাহিত হ'তে থাকবে | মানুষ নিজেদের সম্পদের যাকাত বের করবে বটে,‏ 


কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোন লোক থাকবে না। তিনি আরও বলেছেন, 
কিয়ামতের পূর্বে আরব ভূমি সুজলা-সুফলা বাগ-বাগিচায় পরিণত হবে এবং 


নদ-নদী প্রবাহিত হবে মুসলিম, মিশকাত হা/৫২০৬)। পৃথিবীর সমস্ত স্থানে প্রচুর 
পরিমাণে শস্য উৎপাদন হবে। মানুষের অর্থ সম্পদ বণ্যার মত প্রবাহিত হবে। 
এমনকি আরব মরুভূমির দেশগুলিতেও অফুরন্ত শস্য সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। 8 
সময় যাকাত নেয়ার মত কোন মানুষ থাকবে না। 


৬‏ ابی ৪৪‏ قال قال ০০০‏ الله صلی الله এ শি ক‏ الفراث أن ৮‏ عن 
کثز من MU ০০৮ LS ৬৪৯‏ مله شيئا. 

আবু হুরায়রা CT বলেন, নবী করীম এষ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত 
(ইউফোটিস) নদী শুকিয়ে যাবে এবং নদীর তলদেশ হ'তে স্বর্ণের খনি বের 
হবে | তখন যে কেহ সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন এ সম্পদের কিছু গ্রহণ 
না করে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২০৮)। ফোরাত নদীর নীচে স্বর্ণের খনি 


আছে যা একদিন বের হবে আর তা গ্রহণ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। 
কারণ তার জন্য মানুষ মরণপণ লড়বে | 


ডা. mug GG oT E ot ER HCG sS 
e ف ص‎ 
০৪৩৪১৪৩৪১১৯ تل‎ 
আবু হুরায়রা CTF বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, ফোরাত নদীর তলদেশে 
রক্ষিত স্বর্ণের পাহাড় উনুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 5 কায়েম হবে না। উক্ত 
সম্পদ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ানক লড়াই হবে। সে লড়ায়ে শতকরা 
নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে । তাদের প্রত্যেকেই বলবে সম্ভবত আমি 
বেচে যাব এবং উক্ত সম্পদ আমি একাই ভোগ করব (মুসলিম, মিশকাত 
হ/৫২০৯)। কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে ফোরাত নদীর পানি শুকিয়ে যাবে এবং 
তার তলদেশের সব স্বর্ণ বের হয়ে যাবে। আর তা দখল করার জন্য মানুষ 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবে | এ যুদ্ধে শতকরা নিরানব্বইজন মানুষ নিহত হবে এবং 
সবাই এ সম্পদ দখলের আশায় বেচে থাকার চেষ্টা করবে | 
১ ونم 9 سے يذه‎ খু ঞ। ان صلی‎ 65০০ ای رر 0 قال‎ 
صاحب‎ EC ভ HN ويقول‎ এ LLG القبر‎ এ ৩৪০ IN উস CY 
eee HE 


আমার প্রাণ রয়েছে দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না কোন 
দিতে থাকবে এবং আশা-আকাত্খা ও অনৃতাপের সাথে বলবে হায়রে কতই না 
ভাল হ'ত এ কবরবাসীর স্থানে যদি আমিই এ কবরের অধিবাসী হ'তাম! তার 
এ আশা-আকাঙ্খা দ্বীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না বরং দুনিয়ার বিপদ 
ও মুছীবতের তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে প্রকাশ করবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২১১)। 
ফাসাদে লিপ্ত থাকবে | তখন মানুষ মুছীবতের তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে বলবে হায় 
আল্লাহ! আমাদের মরণ এ ফিত্না-ফাসাদ হওয়ার আগেই হ'ত! এ সব 
কবরবাসী আমরা হ'তাম! তাহলে আমরা এ মুছীবত হ'তে বেঁচে যেতাম | 
250 CAI قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل‎ ১০ عن عبد الله بن‎ 
قال لولم‎ এ اسمه اسمى وق رواية‎ bly من اهل بیتی‎ ০৯০ ৮০ ৬৪৪৩৮ 
E PINE TFIIB 
E ل ل‎ CD রে 5 

EO‏ را 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ TF বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, দুনিয়া নিঃশেষ‏ 
হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বংশের এক ব্যক্তি গোটা আরব ভূখণ্ডের মালিক‏ 
না হবে। তার নাম হবে আমার নামে । অন্য বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম সু‏ 
বলেন, যদি দুনিয়া শেষ হ'তে মাত্র একদিন বাকী থাকে তাহলেও আল্লাহ এ‏ 
দিনকে অত্যাধিক দীর্ঘায়িত করবেন এবং পরিশেষে সেদিনের মধ্যে আমার‏ 
পরিবার হ'তে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন | তার নাম হবে আমার নামে এবং‏ 
তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে | তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা‏ 
যমীনকে তেমনি ভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনিভাবে তার পূর্বে যুলুম ও‏ 
অত্যাচারে ছিল পরিপূর্ণ (আরুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত‏ 
হা/৫২১৮, হাদীছটি হাসান) |‏ 


| লা 
عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدى من‎ 

عثرتئ من Uy‏ فاطمة. 
-কে বলতে শুনেছি, মাহদী‏ يت উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল SFE‏ 


ধনিয়া রানা রানা ا‎ বাটার 
মিশকাত হা/৫২১৯)। 


عن ام معد اله 0 ظ يوسم এটি ৩৫ এ‏ 
الجبهّة ও‏ الانْف !يملا | نحا وحور الك سه 
نين 


আবু সাঈদ খুদরী ١ না হাদী হবেন আমার 
বংশের, উজ্জ্বল চেহারা ্‌ 

এমনভাবে পরিপূর্ণ ব | যুলুম ও অত্যাচারে ছিল 
পরিপূর্ণ । আর তিনি হর ্ম 

মিশকাত হাদীছ হাসান 
মাহদী রাসূল উজ -এ 
তার পিতার নাম আম 
ছালাত আদায় করবেন ظ‎ র সঃ মাত বছর | তিনি দুনিয়ায় 
পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ক 


عر ان سعد سَلَمَ SA‏ نفسی بيده 
90 السافة Fe‏ | ل سوطه وشراك 
عله ويخخبره ০০ ৯4০৯৪‏ ل ০4৩‏ . 


রত 


আবু সাঈদ খুদরী Te বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম 
যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে! সে সময় পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যে 
পর্যন্ত পশু মানুষের সাথে কথা না বলছে এবং যে পর্যন্ত কারো চাবুক তার 
সাথে কথা না বলছে তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা না বলছে। আর তার 
© উরণ্ন(রান তাবে ্জ তার হা তার ক 
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বলবে ও মানুষ তার কথা বুঝবে এবং মানুষের হাতের চাবুক মানুষের সাথে 
কথা বলবে । পায়ের জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে এবং তা বুঝতে 
পারবে । মানুষের উরু তার পরিবাবের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিবে | 


সপ) السّاعة‎ ০ وَسَلْمَ‎ পু الله صلى الله‎ ০৮০ قال قال‎ ALD عن ابن‎ 
৫ انا‎ &॥ ০০ ১১১৪৩ ০১৮০ ০ এত তন্ঠ। 
ইবনে মাসউদ E বলেন, রাসূল E বলেছেন, PITS যত নিকটে হবে 
মানুষের দুনিয়াবী লোভ লালসা তত বেশি হবে এবং আল্লাহর পরিচয় জানা ও 
মানা হ'তে ততদুরে সরে যাবে (সিলসিলা ছাহীহা হা/২৫২৭)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের পূর্বে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাবে। 
7 তর أ ايا‎ a و‎ 5 উর্বর ০49০ ৮ ০ ১ ০৮০ ৮ 
عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان‎ 
BAS من اشرَاط السمّاعة اذا كائت النّحيّة على‎ 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ TY বলেন, আমি রাসুল ই -কে বলতে শুনেছি 
শুধুমাত্র পরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া কিয়ামতের লক্ষণ (সিলসিলা ছাহীহাহ 
হ/৬৪৮)। অত্র হাদীছের বাস্তবতা বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে। 
المساعة أن‎ ৮087 55 رمن قال‎ পুত ক একে ক 000 HES হনে ع ا‎ 
العلمٌ عند الاصاغر.‎ পে 
আবু উমাইয়া জামহী CT বলেন, রাসূল সঞ্জু বলেছেন, প্রায় অজ্ঞ ক্ষুদ্রতর 
ইলমের অধিকারী মানুষের নিকট হ*তে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা কিয়ামতের 
লক্ষণ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/৬৯৫)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়ত 
না জানা মানুষের নিকট শরী“আত জানতে চাওয়া বা তাদের নিকট বক্তব্য শুনা 
কিয়ামতের লক্ষণ | আর বর্তমান সমাজের প্রায় বক্তাই শরী‘আত সম্পর্কে 
অনভিজ্ঞ | 
হল ৮0৭ 5০ ০০ কুটি MS 1 ৭৮০০ 03 03 ১১০৮০ ০ ৯1 ৩ 2৪ 
55210722725 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ CT বলেন, রাসূল FE বলেছেন, কিয়ামতের লক্ষণ 
হচ্ছে মানুষ মসজিদে প্রবেশ করবে কিন্তু তাহিইয়াতুল মসজিদ দু'রাকা“'আত 


ছালাত আদায় করবে না (সিলসিলা ছাহীহা হা/৬৪৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, মসজিদে ঢুকে দুরাক'আত ছালাত আদায় না করা কিয়ামতের লক্ষণ | 
প্রায় শতকরা ৯০জনই মসজিদে ঢুকে ছালাত আদায় করে না। আগে বসে 
তারপর ছালাত আদায় করে এটাই হচ্ছে কিয়ামতের লক্ষণ | 


ee w 2:6, ও টি মি টা 72788 RANE o ০ رده ماه‎ 

يف يفيض المّال ويكثرَ 74275118৭50‏ الفتن و تفشوا التجارة. 
বলেন, নবী PANT বলেছেন, কিয়ামতের‏ الس আমর ইবনে তাগলিব‏ 
লক্ষণ হচ্ছে সম্পদ এত বেশি হবে যা বন্যার মত প্রবাহিত হবে | মুর্খতা বেড়ে‏ 


যাবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, ব্যাবসা বৃদ্ধি পাবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭৬৭)। 
বিভিন্ন ধরণের ব্যাবসা | মূল কথা উপার্জনের পথ বৃদ্ধি পাবে | 


ALA A ভরি তি 


الجبّال عن ৩১০১ Sl‏ الامور العظام التى لم تكوثوا 195 

সামুরা Te বলেন, রাসূল FE বলেছেন, ক্য়ামত অতদিন পর্যন্ত সংঘটিত 

হবে না যতদিন পর্যন্ত পাহাড় সমূহ স্থানাত্তর না হবে। আর তোমরা যতদিন 

পর্যন্ত এমন বড় বড় সমস্যা, ফিতনা ফাসাদ ও খুন-খারাবী না দেখছ যা পূর্বে 

কোন দিন দেখনি (সিলসিলা ছাহীহা Wools) | এমন কতক সামাজিক দুর্নীতি 

দেখা দিবে; ভয়াবহ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটবে এবং যেনা বেশি হয়ে এমন 
রোগ দেখা দিবে যা পূর্বে কোনদিন ছিল না। 


75 وس یکر فی ها‎ শুভ ক الدع‎ E 
بالمَعًازف.‎ ৮৮) ৫019558১524) ডি وذلك اذا‎ 25 0355) 
আনাস OT বলেন, নবী করীম শ্ব বলেছেন, যখন আমার উম্মত নেশাদার দ্রব্য 
পান করবে, গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হবে এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে 
তখন অবশ্যই তিনটি ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে- (১) বিভিন্ন এলাকায় ভূমি ধসে 
যাবে (২) উপর থেকে অথবা কোন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম অত্যাচার চাপিয়ে 
দেওয়া হবে (৩) অনেকের পাপের দরুন আকার-আকৃতি বিকৃত করা হবে | আর 
এ গজবের মূল কারণ তিনটি | কে) মদ পান করা (খ) নায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে 
মত্ত হওয়া গে) বাদ্য যন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হওয়া | 


এ من هذه‎ BSE الله عليه وسم‎ Go الله‎ ০৮০ عباس قال قال‎ 9৪ عَنْ‎ 
10945 591১৯ ৩৩১০ ولهو‎ ০০৮9 ৫৬০ এ 
ভোগ বিলাসী হয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদন আনন্দ প্রমোদে | এমতাবস্থায় 
তাদের সকাল হবে শুকুর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে (সিলসিলা 
ছাহীহাহ হা/১৬০৪/২৬৯৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক শ্রেণীর 
অর্থশালী মানুষেরা নানা ধরণের মন্দ ও পানীয় ব্যবস্থা করে অতি ভোগ-বিলাসে 
দিনাতিপাত করবে । নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদে ও বিনোদনে TA যাপন 
করবে । এর মাধ্যম হবে নায়িকা, মদ ও বাদ্য যন্ত্র। এ ধরণের লোকেরা শুকুর 
ও বানরে পরিণত হবে | হয় তাদের আকৃতি শুকুর ও বানরের মত হবে, অথবা 
তাদের হালাল-হারামের বিবেচনা থাকবে না। এজন্য নবী করীম E তাদেরকে 
শুকুরের সাথে তুলনা করেছন | তাদের চাল-চলন হবে বিজাতিদের মত অর্থাৎ 
তাদের স্ত্রী ও মেয়েরা বিজাতিদের মত নানা পোশাক পরবে | আর এদের কাছে 
যেনা হবে সাধারণ কাজ। এদের বাড়ী-গাড়ি হবে কুকুর ও বিভিন্ন ধরনের 
মূর্তিতে পরিপূর্ণ । তাই তাদেরকে বানরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ 
তারা বিজাতিদের অনুকরণ PIC | 


عَنْ أبى NE‏ لا لله صَلَى الله পে ০০3 এ‏ 296 4 775 

তক ويكثر‎ ০০০ ৮৩৩) GED ০৩০ জা পরি) ৬৪ 

হবে না যতদিন পর্যন্ত ফিতনা-ফাসাদ প্রকাশ না হচ্ছে, মিথ্যা বেড়ে না যাচ্ছে, 

ঘনঘন বাজার না হচ্ছে (সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭৭২)। কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ 

হচ্ছে (১) ফিতনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গা বেশি হয়ে যাবে (২) প্রায় লোক মিথ্যা কথা 

বলবে (৩) ঘনঘন সেখানে যেখানে বাজার গড়ে উঠবে (8) যুগ-যামানা 
তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাবে (৫) সমাজে খুন-খারাবী বেশি হয়ে যাবে | 

عن أبئ سَعيْد ৩১১]‏ قال قال LAU‏ الساعة Ch এ ০‏ 

আবু সা'ঈদ খুদরী OT বলেন, নবী করীম A বলেছেন, কা'বা ঘরে হজ্জ হওয়া 

পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৪৩০)। এমন একদিন 


আসবে যেদিন মানুষ কাবা ঘরে হজ্জ করবে না। তদস্থলে অন্য জায়গা নেকীর 
স্থান মনে করবে 


52 Ll পা ر لزه‎ রর ee ال‎ জার রর ت‎ 
عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يقتل‎ 
UE 
আবু মুসা Te বলেন, রাসুল স্ব বলেছেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সং 
পি AE SE Se EOE ا ا‎ Lit 
করছে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩১৮৫)। কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে মানুষ তার 
প্রতিবেশী, নিজ ভাই ও নিজ পিতাকে সহসাই হত্যা করবে | যা হাদীছে বুঝা যায়। 
ا و‎ ALS ahs + Go ر‎ TE 
عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يمطر الناس‎ 
০৮০0) 809 0195 
আনাস Te বলেন, নবী করীম E বলেছেন, কিয়ামত সে সময় পর্যন্ত হবে 
না, যে পর্যন্ত গোটা বছর যাবৎ বৃষ্টি না হচ্ছে, আর বছর যাবৎ বৃষ্টি হবে; কিন্তু 
কোন শস্য হবে না। হোদীছটি ছহীহ হ/২৭৭৩)। কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে 
সারা বছর যাবত বৃষ্টি হবে; কিন্তু যমীনে কোন শস্য গজাবে না। 
৮:৪৮ ردس‎ হি 558 টি ر‎ TE RAM و‎ 5 
তি ৫ OTE CONE 
وشى ) المَراحل.‎ ভিউ Bs الناس‎ 
আবু হুরায়রা سس‎ বলেন, নবী করীম ই বলেছেন, সে সময় পর্যন্ত কিয়ামত 


হবে না, যে পর্যন্ত মানুষ স্তরে স্তরে নকশাপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ না করছে 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭৯)। বহুতল বিশিষ্ট নকশাপূর্ণ বাড়ী তৈরী করা 


اموي 
094৬55৩8445 এ Ss‏ 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর OT বলেন, রাসূল সু বলেছেন, কিয়ামত তঙদিন‏ 
পৰ্যন্ত হবে না, যতদিন পর্যন্ত মানুষ গাধার মত রাস্তায় খোলা মাঠে যেনায় লিপ্ত‏ 
না হচ্ছে। আমি বললাম এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে? FT E বললেন,‏ 
অবশ্য অবশ্যই ঘটবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭২৪-৪৮১)। অত্র হাদীছ দ্বারা‏ 


প্রতীয়মান হয় যে, গাধা বা সীড় যেমন খোলা মাঠে রাস্তা-ঘাটে গাধী বা গাভীর 
সাথে মিলে, মানুষ তেমন খোলা মাঠে যেনা করবে লজ্জা করবে না। যেনা 
সমাজে এত বেড়ে যাবে যে, যেনার মত ন্যক্কার জনক গর্হিত অপরাধকে মানুষ 
খোলা মাঠে করতেও লজ্জা করবে না। 
0 সি ৪ 85 পে 5১ নে খুটি ঞ। তাঁত ও) 15০ 4৪ ৩ ঘা 2৪ 
0৯01 ০4253 اين 50255 اله ها ورف ااا ورت اغ‎ 
মায়মূনা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল সহঃ বললেন, তোমাদের অবস্থা সেদিন কি 
হবে, যেদিন দ্বীন মিটে যাবে, রক্ত প্রবাহিত হবে, সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে, প্রাসাদ 
a না 
হবে এবং কাবা ঘর ধ্বংস হবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/২৭৪৪)। হাদীছে কিয়মতের 
কয়েকটি লক্ষণ পেশ করা হয়েছে । (১) ইসলাম তার নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যে বহাল 
থাকবে না। মানুষ ইসলামের নীতিকে বিজাতীয়দের সাথে মিশিয়ে দিবে (২) 
সমাজে খুন-খারাবী, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড বেশী হবে (৩) মানুষের ঘর-বাড়ী ও 
পোশাক সাজ-সঙ্জায় অলংকৃত হবে (৪) আভিজাত্য অট্টালিকা নির্মাণ হবে (৫) 
মানুষ ভোগ-বিলাসী জীবন যাপন করবে (৬) ভাইয়ে ভাইয়ে মতবিরোধ এং 
সামাজিক দ্বন্দ বেশি হবে (৭) কাবা ঘর ধ্বংস হবে । এ বাক্যের অর্থ এটাও 


হ'তে পারে যে, মানুষ নতুন উন্নতমানের সাজ-সঙ্জাপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করার 
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হুযায়ফা CT বলেন, একদা আমরা পরস্পরে কিয়ামত সম্পর্কে কথা-বার্তা 
বলছিলাম, এমন সময় নবী করীম শু আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, 
তোমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে 
আলোচনা করছি। তখন নবী করীম E বললেন, দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত 
কিয়ামত কায়েম হবে না। আর তা হচ্ছে (১) ধোয়া যা এক নাগাড়ে চন্লিশদিন 
পূর্ব হ'তে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে (২) দাজ্জাল বের হবে (৩) চতুষ্পদ 
জন্তু বের হবে (8) পশ্চিম আকাশ হ'তে সূর্য উদীত হবে (৫) ঈসা ইবনে 
মারইয়াম আকাশ হ'তে অবতরণ করবেন (৬) ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে (৭) 
পূর্বাঞ্চলে ভূমি ধস হবে (৮) পশ্চিমাঞ্চালে ভূমিধস হবে (৯) আরব উপদ্বীপে 
ভূমিধস হবে (১০) সবশেষে ইয়ামান হ'তে এমন এক আগুণ বের হবে যা 
মানুষকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থানে নিয়ে যাবে । অপর এক বর্ণনায় 
আছে আদর (এডেন)-এর অভ্যন্তর হতে আগুন বের হবে যা মানুষকে সমবেত 
হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে দিবে | অন্য এক বর্ণনায় দশম লক্ষণ সম্পর্কে 
বলা হয়েছে যে, এমন বাতাস প্রবাহিত হবে যে বাতাস কাফের মানুষকে সাগরে 
নিক্ষেপ করবে মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫২৩০)। 
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আবু হুরায়রা CT বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ 
পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোন উপকারে আসবে না (১) 
পশ্চিম হণতে সূর্য উদিত হওয়া (২) দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া (৩) দাব্বাতুল 
আরজ বের হওয়া (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৩)। 

নাওয়াস ইবনে সার্মআন Te বলেন, একদা রাসূল স্ব দাজ্জালের আলোচনা 
থাকি, তখন তোমাদের মধ্যে আমিই তার সাথে দলীল প্রমাণে বিজয়ী হব। 
আর যদি তার আবির্ভাব ঘটে আর আমি বিদ্যমান না থাকি, তখন তোমাদের 
প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি দলীল প্রমাণে তার মুকাবিলা করবে। তখন 
মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে আল্লাহই হবেন সহায়ক । দাজ্জাল হবে 
একজন জওয়ান, মাথার চুল কোকড়ানো, ফোলা চক্ষু বিশিষ্ট | আমি তাকে 


ইহুদী আব্দুল উষ্যা ইবনে কাত্বানের সাথে তুলনা করতে পারি । সুতরাং যে 
কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সম্মুখে সূরা কাহফের প্রথমাংশ হ'তে পাঠ 
করে। কারণ এ আয়াতগুলি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা হ'তে নিরাপদে 
রাখবে । সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে বের হবে এবং চলার 
পথে ডানে ও বামে এলাকাসমূহে ধ্বংসাত্মক ফাসাদ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর 
বান্দাসকল! তোমরা ঈমান ও আবঝ্ীদাই দ্বীনের উপর অটল থাক। আমরা 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সু ! সে কতদিন যমিনে অবস্থান করবে? 
তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান 
এবং একদিন হবে এক মাসের সমান। আর একদিন হবে এক সপ্তাহের 
সমান | আর অন্যান্য দিনগুলি হবে তোমাদের সাভাবিক দিনের মত | আমরা 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল FE ! আচ্ছা বলুন তো! সেই একদিন যা 
একবছরের সমান হবে, সেদিন কি আমাদের পক্ষে এক দিনের ছালাতই 
যথেষ্ঠ হবে? তিনি বললেন, বরং সে দিনকে এক একদিন পরিমাণ হিসাব করে 
রাসূল A ! তার যমিনে চলার গতি কি পরিমাণ দ্রুত হবে? তিনি বললেন, 
সেই মেঘের ন্যায় যার পিছনে প্রবল বায়ু রয়েছে। অতঃপর সে কোন এক 
সম্প্রদায়ের নিকট আসবে এবং তাদেরকে তার অনুসরণের আহ্বান করবে | 
অতঃপর লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে | তখন সে আকাশকে নির্দেশ 
করবে ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীনকে নির্দেশ করবে ফলে যমীন 
ঘাস, ফসলাদী উৎপাদন করবে | মানুষের গবাদি পশু সেই চারণ ভূমি হ'তে 
সন্ধায় যখন ফিরবে তখন উচ্চ কুজ বিশিষ্ট এবং স্তন ভর্তি অবস্থায় খেয়ে 
কোমর টান টান অবস্থায় ফিরবে | অতঃপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের 
নিকট এসে তাদের সামনে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করবে, কিন্তু তারা তার 
দাবী প্রত্যাখ্যান করবে | তখন সে তাদের নিকট হ'তে প্রত্যাবর্তন করবে। 
অতএব এ সম্প্রদায়ের লোকেরা মহা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হবে | ফলে তাদের 
হাতে ধন সম্পদ কিছুই থাকবে না। তার পর দাজ্জাল একটি অনাবাদ জায়গা 
অতিক্রম করবে এবং তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার অভ্যন্তরে যে সমস্ত 
গুপ্ত সম্পদ আছে তা বের করে দাও | অতঃপর উক্ত ধন সম্পদ এমনিভাবে 
তার পশ্চাতে ছুটতে থাকবে, যেমনিভাবে মৌমাছির দল তাদের নেতার পেছনে 
ছুটে চলে। অতঃপর দাজ্জাল যৌবনে পরিপূর্ণ এক যুবককে তার আনুগত্যের 
প্রতি আহবান করবে, কিন্ত সে তা প্রত্যাখ্যান করবে, এতে দাজ্জাল তাকে 


তরবারীর আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলবে এবং উভয় খন্ডকে এত দুরে 
নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের TIF পরিমাণ তার মধ্যে ব্যবধান 
হবে। অতঃপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের দিকে ডাকবে, ফলে উক্ত যুবক 
জীবিত হয়ে তার সম্মুখে ফিরে আসবে, তখন তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে 
উঠবে যখন সে এ সমস্ত কাণ্ডে লিপ্ত, ঠিক এমন সময় আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ 
ঈসা ইবনে মারিয়ামকে আকাশ হ'তে প্রেরণ করবেন তিনি দামেশকের পূর্ব 
প্রান্তের শ্বেত মিনারা হ'তে হলুদ বর্ণের দু'টি কাপড় পরা অবস্থায় দু'জন 
ফেরেশ্তার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নীচু 
করবেন তখন ফোটা ফোটা ঘর্ম ঝরবে। আর যখন মাথা উচু করবেন তখন 
উহা স্বচ্ছ মুক্তার ন্যায় ঝরতে থাকবে তার শ্বাস যে কাফেরকেই লাগবে সে 
কাফের তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে । আর তার শ্বাস তার দৃষ্টির প্রান্তঃসীমা 
পর্যন্ত পৌঁছবে | এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোজ করতে থাকবেন | অবশেষে 
তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের 'লুদ্দ” দরজার কাছে পাবেন এবং তাকে হত্যা 
করবেন। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায় ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসবে 
যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা হ'তে নিরাপদে রেখেছিলেন তিনি তাদের 
মুখমগ্ডলে হাত ফিরাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ 
দিবেন। এদিকে এ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর নিকট 
এ সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বান্দাদেরকে সৃষ্টি করে 
রেখেছি যাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই | অতএব তুমি আমার 
বান্দাদেরকে তুর পর্বতে নিয়ে হিফাযতে রাখ | 


অতঃপর আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন । তারা প্রত্যেক উচু জায়গা 
হ'তে নীচে যমীনে নেমে খুব দ্রুত বিচরণ করবে এবং তাদের একটি দল 
সিরিয়ার তাবারীয়া নামক একটি নদী অতিক্রম করবে এবং তারা এ নদীর 
সবটুকু পানি পান করে ফেলবে | পরে তাদের সর্বশেষ দল সে স্থান অতিক্রম 
করার সময় বলবে, হয়তো কোন এক সময় এখানে পানি ছিল | অতঃপর তারা 
সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে খামার" নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছবে | আর সে 
পাহাড় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত। এখানে পৌছে তারা বলবে, 
যমীনে যারা বসবাস করত ইতিমধ্যে আমরা নিশ্চিত সবাইকে হত্যা করে 
ফেলেছি। আস এবার আকাশবাসীকে হত্যা করব। এ বলে তারা আকাশের 
দিকে তীর নিক্ষেপ করবে | আর আল্লাহ তাআলা তাদের তীরগুলিকে রক্তমাখা 
অবস্থায় তাদের প্রতি ফেরত দিবেন | এ সময় আল্লাহ্র নবী ঈসা (আঃ) ও তার 


সঙ্গীগণকে তুর পর্বতে চরম দূরবস্থায় অবরোধ করা হবে । এ সময় তারা ভীষণ 
খাদ্য সংকটের সন্ুখীন হবেন। এমনকি তাদের কারো জন্য গরুর মাথা এ 
যুগের একশত দেনার স্বর্ণ মুদ্রা অপেক্ষা অধিক মূলবান হবে | এ চরম অবস্থায় 
আল্লাহর নবী ঈসা এবং তার সঙ্গীগণ আল্লাহর দিকে ফিরে যাবেন এবং ইয়াজুজ 
ও মাজুজের ধ্বংসের জন্য দোআ করবেন | অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদের গর্দানের 
উপর বিসাক্ত কীটের আযাব অবতীর্ণ করবেন। ফলে তারা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে 
ধ্বংস হয়ে যাবে | তারপর ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীগণ পর্বত হ'তে নীচে যমীনে 
নেমে আসবেন | কিন্তু ইয়াজুজ ও মাজুজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ হ'তে মুক্ত 
এমন এক বিঘত জমিনও খালি পাবেন না। তখন আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আঃ) ও 
তার সঙ্গীগণ উক্ত বিপদ হ'তে পরিত্রাণের আশায় আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা 
করবেন। তখন আল্লাহ বখতী উটের গর্দানের ন্যায় লম্বা লম্বা গর্দান বিশিষ্ট 
পাখির ঝাঁক প্রেরণ করবেন। পাখির দল তাদের মরদেহ সমূহকে তুলে নিয়ে 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোন এক স্থানে নিক্ষেপ করবেন। অবশ্য অন্য এক বর্ণনায় 
রয়েছে তাদেরকে ‘নহবল’ নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে । আর মুসলমানগণ 
তাদের ধনুক, তীর এবং তীর রাখার কোষ সমূহ সাত বছর যাবত লাকড়ি স্বরূপ 
জ্বালাতে থাকবে । তারপর আল্লাহ প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যার কারণে 
জনবসতির যে কোন ঘর মাটির হোক কিংবা পশমের হোক ধুয়ে পরিস্কার করে 
দিবে। অবশেষে তা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারপর 
যমীনকে বলা হবে তোমার ফলফলাদী বের করে দাও এবং তোমরা কল্যাণ ও 
বরকত ফিরিয়ে আন। ফলে সে সময় একটা ডালিম এক জামাআত লোক 
পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে এবং তার খোসা দ্বারা লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে | আর 
দুপ্ধের মধ্যে বরকত দান করা হবে । একটি উটনীর দুধ একদল লোকের যথেষ্ঠ 
হবে এবং একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি 
ছাগলের দুধ একটি পরিবারের লোকের জন্য যথেষ্ঠ হবে | মোট কথা লোকেরা 
সার্বিকভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে থাকবে । এমন সময়ে হঠাৎ 
একদিন আল্লাহ এক মৃদু বাতাস প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ 
করবে এবং সে বাতাস প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের আত্মা বের করে নিবে 
তারপর শুধুমাত্র পাপি লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে | তারা গাধা বা পশু প্রাণীর 
ন্যায় লজ্জহীনভাবে যেনায় লিপ্ত হয়ে পড়বে আর এসব লোকের উপরেই 
EIT সংঘটিত হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪১)। অত্র হাদীছে কিয়ামতের 
পূর্ব মুহূর্তের এক বাস্তব বিবরণ পেশ করা হয়েছে। 


عن فاطمة بنت قيس قالت معت ০৮০০ ১৮০‏ الله صلی الله ১৬ 2০9 খু‏ 
7648415৮654 839‏ سيت فشر اتن E‏ 
فلما قضى صلوته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل انسان مصلاه ثم 
قال هل تدرون لم এ ০9] ক‏ اعلم قال انن والله ما جمتكم لرغبة ولا 
لرهبة ولكن جعتگم DY‏ فجاء واسلم ১৯৪‏ 
حديثا وافق الذى | تی انه ركب ق سفينة 
را فى البحر فارفأوا الى 
لوا الجزيرة فلقيتهم دابة 
قالوا ويلك ما انت 
بركم بالاشواق قال لما 
اعا ০৮০১ ৯‏ الدير 


بحرية مع ثلاثين ر 
جزيرة حين تغرب 
اهلب كثير الشعر 
قالت انا اللجساسة 
سمت لنا رجلا فر 
فاذا فيه اعظم ان 
ركبتيه الى 45 | 
انتم قالوا نحن اناس من ١‏ 
الجزيرة فلقيتنا دابة هلب 


سراعا فقال اخبرو ع ا CO‏ نعم قال اما انما توشك ان ০৯৪১‏ 


৩৪ فا‎ 4৪৮৮ ال‎ ৩১৪ এপ UE 


يد ০০৮‏ فاخبرون ما 
لذا ف الدير فاقبلنا اليك 


يا 


قال اخبروق عن بحيرة ইস)‏ هل فيها ماء قلنا هى كثيرة الماء قال ان ماءها يوشك 
ان يذهب قال احبرونى عن عين زغر هل ف العين ماء وهل يزرع اهلها ماء العين 
قلنا نعم هى كثيرة الماء واهلها يزرعون من مائها قال احبرونى عن نى الاميين ما 
فعل قلنا قد حرج من مكة ونزل يثرب قال اقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع 


istanticdoor:com 


ان يطيعوه ان مخبركم عن انا المسيح الدحال اى يوشك ان يؤذن لى فى الخروج 
فاحر ج فاسير فى الارض فلا ادع قرية الا هبطتها فى اربعين ليلة غير مكة وطيبة هما 
০৬০০৪‏ على اغا كلما اروت أن ادع واا مهدا الى ملك 5৪৩‏ اسف 
صلتا يصدن عنها وان على كل نقب منها ملفكة yn A‏ قال رسول الله صلى 
عليه وسلم وطعن بممخصرته فى المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعن المدينة الا 
هل كنت حدثتكم فقال الناس نعم الا انه فى بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل 
المشرق.ماهو و اوسا 01544 الشف 

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল 555 -এর ঘোষককে এ 
ঘোষণা দিতে শুনতে পেলাম, “ছালাতের জন্য মসজিদে যাও”, সুতরং আমি 
মসজিদে গেলাম এবং রাসূল সু -এর সাথে ছালাত আদায় করলাম | ছালাত 
শেষে তিনি মিম্বারে উঠে বসলেন, এবং মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিজ নিজ ছালাতের স্থানে বসে থাক। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান 
আমি তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তার 
রাসূল সঞ্ই অধিক জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি 
তোমাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য বা কোন ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত 
করিনি। বরং “তামীম দারীর' একটি ঘটনা তোমাদের শুনানোর জন্য 
তোমাদেরকে একত্রিত করেছি। তামীম দারী ছিল একজন খৃষ্টান লোক। সে 
আমার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে | সে আমাকে এমন একটি ঘটনা 
শুনিয়েছে, তা এ কথার সাথে মিল রাখে যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল 
সম্পর্কে শুনিয়েছি। সে বলল, একদা সে 'লাখম' ও 'জুজাম' গোত্রের ত্রিশজন 
লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিল। সাগরের তরঙ্গ 
তাদেরকে দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরাতে থাকে | অবশেষে 
একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে পৌছল | অতঃপর তারা উক্ত 
বড় নৌকার গায়ের সাথে বাধা ছোট ছোট নৌকা যোগে দ্বীপটির অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করল এবং সেখানে এমন একটি প্রাণীর সাক্ষাত পেল, যার সারা 
শরীর বড় বড় লোমে ঢাকা | অধিক পশমের কারণে তার কোথায় মুখ আর 
কোথায় পিছন তা বুঝা যায় না। তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে বলল, তোর 
অমঙ্গল হোক তুই কে? সে বলল, আমি জাসসাস-গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী | 


তোমরা এ ঘরে আবদ্ধ লোকটির কাছে যাও সে তোমাদের সংবাদ জানার 
প্রত্যাশী | তামীম দারী বলেন, উক্ত প্রাণীর কাছে লোকটির কথা শুনে 
আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল যে, সে শয়তান হ'তে পারে | তখন 
আমরা দ্রুত সেখানে গেলাম এবং সে ঘরে প্রবেশ করলাম । সেখানে এমন 
একটি প্রকাণ্ড দেহ বিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম, ইতিপূর্বে যা আর কোনদিন 
দেখিনি । সে খুব শক্তভাবে বাধা অবস্থায় ছিল। তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং 
হাটুদ্বয় নীচের উভয় গিটের সাথে লৌহার শিকল দ্বারা একত্রে বাধা ছিল। 
আমরা তাকে বললাম, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? সে বলল, নিশ্চয়ই 
তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, আমি তা গোপন করব না, তবে 
তোমরা আমাকে প্রথমে বল তোমরা কে? তারা বলল, আমরা আরবের লোক । 
আমরা সমুদ্ধে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম, দীর্ঘ এক মাস সাগরের ঢেউ 
আমাদেরকে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌছাল | তারপর আমরা অত্র 
দ্বিপে প্রবেশ করলাম, তারপর ঘনপশমে সারা দেহ ঘেরা এমন একটি প্রাণীর 
সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। সে বলল, আমি গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী | সে 
আমাদেরকে এ ঘরে আসতে বলল, আমরা দ্রুত তোমার নিকট এসে উপস্থিত 
হলাম | সে বলল আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি! বায়সান এলাকার খেজুর 
গাছে ফল আসে কি? (বায়সান হেজাজের একটি জায়গার নাম)। আমরা 
বললাম, হ্যা, আসে । সে বলল অদূর ভবিষ্যতে সে গাছে আর ফল ধরবে না। 
তারপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি, তাবারিয়া নামক বিলে কি পানি আছে? 
আমরা বললাম, হ্যা তাতে প্রচুর পরিমাণ পানি আছে। সে বলল অচিরেই তার 
পানি শেষ হয়ে যাবে | তারপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি! যোগার নামক 
ঝর্ণায় কি পানি আছে? এবং সেখানকার অধিবাসীরা সে ঝরণার পানি দ্বারা কি 
জমি চাষ করে? আমরা বললাম, হ্যা তাতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার 
লোকেরা পানি দ্বারা জমি চাষাবাদ করে | তারপর সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা 
বল দেখি! নিরক্ষর নবীর সংবাদ কি? আমরা বললাম, তিনি এখন মক্কা থেকে 
হিজরত করে মদীনায় অবস্থান করছেন। সে জিজ্ঞেস করল, বল দেখি 
আরবেরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছিল? আমরা বললাম, হ্যা করেছে। সে 
জিজ্ঞেস করল, তিনি তাদের সাথে কিরূপ আচারণ করেছেন? আমরা বললাম, 
তিনি আশে পাশের আরবদের প্রতি জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার আনুগত্য 
স্বীকার করেছে। এ সব শুনে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ! তার আনুগত্য 
করা তাদের জন্য মঙ্গল জনক | আচ্ছা এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা 


করছি- আমি দাজ্জাল। অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান 
করা হবে | আমি বের হয়ে যমিনে বিচরণ করব | মক্কা মদীনা ব্যতিত চল্লিশ 
দিনের মধ্যে পৃথিবীর সব স্থান বিচরণ করব | এ দু স্থানে আমার জন্য প্রবেশ 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে | যখনই আমি তার কোন একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, 
তখন ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে আমাকে প্রবেশ করা হ'তে বাধা 
প্রদান করবে বস্তুত তার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারা রত রয়েছে। 
বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রাসূল আপন লাঠি দ্বারা মিম্বারে ঠোকা 
দিয়ে তিনবার বললেন, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা | তারপর 
তিনি বললেন, বল দেখি ইতিপূর্বে আমি কি তোমাদেরকে এ হাদীছটি বর্ণনা 
করিনি? লোকেরা বলল, জি হ্যা। তারপর তিনি বললেন, দাজ্জাল সিরিয়ার 
কোন এক সাগরে অথবা ইয়ামনের কোন এক সাগরে আছে। পরে বললেন, 
বরং সে পূর্ব দিক হ'তে আগমন করবে । এ বলে তিনি হাত দ্বারা পূর্ব দিকে 
ইশারা করলেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪৮)। 


পার্ট পার্ট পার্ট AEA 


পাপা EAS EM HH NG 
৮১২ ৮০ 05019 পতি قال مات دلت اا السا اا ال ك ا‎ 
JE قال أنا‎ ও مَنْ‎ ৩৪ ০০০৪০ في مَابَيْنَ المسّمَاء‎ VE ০৯০ فى‎ Fe 
ফাতিমা বিনতে কায়স (রাঃ) তামীম দারীর ঘটনা প্রসংগে বললেন, 
তামীমদারী বলেছেন, সে দ্বীপে প্রবেশ করলে আমি সেখানে সাক্ষাত পেলাম 
যার মাথার চুল এত লম্বা যে, তা যমীনে হেঁচড়ে চলে। তামীমদারী OT 
জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে? সে বলল, আমি গোপন তথ্য অন্বেষণকারিণী | 
অতঃপর সে বলল, তুমি এ প্রাসাদের দিকে যাও | সুতরাং আমি সেখানে 
আসলাম । তথায় লম্বা লম্বা চুল বিশিষ্ট এমন ব্যক্তিকে দেখলাম যে শক্তভাবে 
লোহার শিকলে বাধা আসমান ও যমীনের মাঝখানে লাফালাফি করছে | আমি 
aT আমি দাজ্জাল (আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫২৫০)। 
م عن‎ ee A 
EE ~~ ০৪ 0055) ০ أن 95 أن‎ ০৩০ এ الدجال‎ 
lS أن‎ 2:৮8 ০০৩৮ اس‎ OR 0 ري‎ 
00 


ওবাদা বিন ছামেত Te বলেন, নবী করীম ই বলেছেন, আমি তোমাদের 
কাছে দাজ্জালের কথা বার বার আলোচনা করেছি, তবুও আশংকা করছি যে, 
তোমরা হয়তো তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারছ না। জেনে রাখ দাজ্জাল হবে 
সাইজে খাট, পায়ের নলা হবে লম্বা লম্বা চুল হবে খুব কৌকড়া কোকড়া। এক 
চক্ষু কানা অপর চক্ষু সমান হবে। একেবারে ভিতরে ডুবাও হবে না এবং 
একেবারে বাহিরে উঠাও হবে না এরপরও যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তা"হলে এ 
কথা মনে রেখ যে, তোমাদের প্রতিপালক কানা নন (আরুদাউদ, মিশকাত 
হা/৫২৫১)। 
ف‎ এ এ 0৭3 الاق‎ tn LL الله صلی الله عله‎ ০৮০) عن اس قال قال‎ 
এ এ ৩৫ ৩০০ ربكم ليس‎ ১2১9০ ر عور الکذاب الا اه‎ 
আনাস YE বলেন, রাসূল উজ বলেছেন, এমন কোন নবী অতীত হননি যিনি 
তার উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেননি | তোমরা 
জেনে রাখ! নিশ্চয়ই দাজ্জাল কানা হবে। আর তোমরা এটাও নিশ্চিতভাবে 
জেনে রাখ যে, তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। দাজ্জালের দু'চোখের মাঝে 
লিখা থাকবে )--১-এ অর্থাৎ কাফের (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৭)। 
সে যে মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ এর প্রমাণস্বরূপ তার দু'চোখের মাঝে কাফের 
শব্দটি লিখা থাকবে | শিক্ষিত বা মুর্খ সকল ঈমানদার মুসলমান এ লিখা 
দেখতে পাবে এবং পড়তে পারবে | 
হুযায়ফা OTe বলেন, রাসূল TE বলেছেন, দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে। 
তার মাথার চুল হবে খুব বেশি। তার সাথে তার জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে 
প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম (মুসলিম, 


মিশকাত হা/৫২৪০)। 

ইবনে ছাইয়্যাদের বর্ণনা 
ইবনে ছাইয়্যাদ মদীনার এক ইহুদী সন্তান। কারো কারো ধারণা ইবনে 
ছাইয়্যাদই দাজ্জীল। তবে অনেকের মতে এ কথা ঠিক নয়। কেননা সে 
মাদীনাতেই মারা গেছে | ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, শেষ যামানায় যে 
দাজ্জাল বের হবে ইবনে ছাইয়্যাদের মাঝে তার কিছু কিছু নিদর্শন বিদ্যমান 
ছিল তবে সে প্রকৃত দাজ্জাল নয় | 


আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, আমার পিতা ওমর CT একদল ছাহাবী কে নিয়ে 
রাসূল উজ -এর সঙ্গে ইবনে ছাইয়্যেদের কাছে গমন করেন | তারা সকলেই ইবনে 
ছাইয়্যাদকে বনী মাগালার টিলার পাশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা 
করতে দেখেন। সে সময় ইবনে ছাইয়্যাদ প্রায় যুবক | কিন্তু সে নবী করীম E - 
এর আগমন অনুভব করতে পারেনি | অবশেষে নবী করীম গ্লু তার পিঠে হাত 
লাগিয়ে বললেন, তুমি কী স্বাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন সে 
রাসূল স্ব -এর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিরক্ষর 
আপিনি কি স্বাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন নবী করীম E 
তাকে ধরে বললেন, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। 
তারপর নবী করীম E ইবনে ছাইয়্যাদকে বললেন, তুমি কী দেখতে পাও? সে 
বলল আমার কাছে সত্য-মিথ্যা উভয় আসে তখন নবী করীম বললেন, 
তোমার নিকট আসল ব্যাপর এলোমেলো হয়ে গেছে। নবী করীম সু বললেন, 
আমি আমার অন্তরে একটি বিষয় তোমার নিকট গোপন করেছি পারলে বল সেটা 


কি? বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় নবী করীম FE অত্র আয়াতটি ০. يوم اتی‎ 


১৬ নিজের অন্তরে গোপন রেখেছিলেন। ইবনে ছাইয়্যাদ বলল, আপনার‏ مبين 


অন্তরে ‘দুখ’ কথা লুকায়িত আছে যার অর্থ ধোয়া | নবী করমি FE বললেন, তুমি 
RS রা রা খা রর বান রা 
তোমার কোন ধারণা নেই। এ সময় ওমর CT বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল ই! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গন উড়িয়ে দি। নবী 
করীম 555 বললেন, এ যদি দাজ্জাল হয় তাহলে তুমি হত্যা করতে পারবে না। 
আর যদি সে না হয় তাহ'লে তাকে হত্যা করায় কোন কল্যাণ নেই (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬০)। 

ইবনে ছাইয়্যাদ মদীনার এক ইহুদীর সন্তান। সে গণক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। 
তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডে ছাহাবীগণ মনে করতেন এ দাজ্জাল হ'তে পারে | 
তবে সে মদীনাতেই মারা গেছে | ইবনে হাজার আসকালানী তার ফতহুলবারী 
গ্রন্থে বলেছেন, ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা দাজ্জালের যে পরিচিতি রয়েছে ইবনে 
ছাইয়্যাদের মধ্য তার কিছু কিছু নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, তবে সে প্রকৃত 
দাজ্জাল নয়। একদা হাফছা (রাঃ)-কে ইবনে ওমর OTe বলেছিলেন, তুমি 
ইবনে ছাইয়্যাদের সাথে কথাবার্তা বল না এবং তাকে ক্ষেপিয়ে তুল না। কারণ 


রাগান্বিত অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে | অতএব, ইবনে ছাইয়্যাদ 
দাজ্জাল হয়ে থাকলে তার আবির্ভাবের কারণ তুমিই হবে (মুসলিম, মিশকাত 
হা/৫২৬৩)। ইবনে ছাইয়্যাদ নবী দাবী করবে যা দাজ্জালের অন্যতম | তবে 
শেষ যামানায় যে দাজ্জাল বের হবে ইবনে ছাইয়্যাদ সে নয় (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫২৬৬)। অত্র বিবরণটি এভাবে বলা যেতে পারে যতদিন পর্যন্ত 
প্রকৃত দাজ্জালের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হননি ততদিন পর্যন্ত তিনি এ সন্দেহে 
ছিলেন যে, ইবনে ছাইয়্যাদই প্রকৃত দাজ্জাল হ'তে পারে। অতঃপর 
তামীমদারীর কাছে দাজ্জালের বর্ণনা শুনার পর এ আশংকা পরিত্যাগ 
করেছিলেন ١ 

AE BL بعت آنا‎ 9০9 এ الله صلَى الله‎ ০৮০০ عَنْ اس قال قال‎ 
আনাস + বলেন, নবী করীম সঞ্জু বলেছেন, আমি ও কিয়ামত এ দুটি 
অঙ্গুলীর ন্যায় প্রেরিত হয়েছি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭৫)। অঙ্গুলীদ্য়ের 
মধ্যে যে স্বল্প ব্যবধান রয়েছে, নবী করীম E পৃথিবীতে আসা এবং কিয়ামত 
সংঘটিত হওয়ার মাঝে তেমন স্বল্প ব্যবধান রয়েছে। অবশ্য এটাও অর্থ হ'তে 
পারে যে, তর্জনী অঙ্গুলী হ'তে মধ্যমা অঙ্গুলী যে পরিমাণ বেড়ে আছে নবী 
করীম ا‎ ক্বিয়ামতের সে পরিমাণ আগে আগমন করেছেন। 


ای 9 )5 الله على ক‏ ر 03 ا এল ৫৭‏ ا ای 
الأرْض الله الله. 

আনাস IF বলেন, TE বলেছেন, কিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে 
যখন যমীনে ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ বলার কোন মানুষ থাকবে না (মুসলিম, মিশকাত 
হা/৫২৮২)। যখন মানুষ আল্লাহ্‌কে স্বরণ করবে না, তার ইবাদত করবে না, 
তখনই ROS কায়েম হবে। কারণ আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদত হচ্ছে 
দুনিয়ার স্থায়িত্রে প্রমাণ । প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ আল্লাহ অর্থ اله الآ الله‎ এ 
কারণ অত্র হাদীছটি আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, যতদিন ال‎ 4১ 
الل‎ বলে যিকির করার লোক থাকবে, ততদিন কিয়ামত কায়েম হবে না। অত্র 


হাদীছের মর্ম এ নয় যে, শুধু ‘আল্লাহ্‌’ ‘আল্লাহ’ বলে যিকির করতে হবে যা 
সুফী বিদ'আতীরা করে থাকে | অবশ্যই এমন যিকির বিদ“আত; যার 
শরী‘আতে কোন ভিত্তি নেই (মিশকাত তাহকীকৃ আলবানী ৩/১৫২৭ পৃঃ) | 


عن عبد الله بن مسعود قال قال 0250 الله একে‏ الله عليه (৮০3‏ السسّاعة 

الاعلى شرار الخلق. 

কিয়ামত কায়েম হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৩; বাংলা মিশকাত হা/৫২৮৩)। 
ক়্ামত কায়েম হওয়ার সময় পৃথিবীতে কোন ভাল মানুষ থাকবে না । 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর OT বলেন, রাসূল সুখ বলেছেন, দাজ্জাল বের হবে 
এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে | আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর OT বলেন, আমি 
অবগত নই যে, রাসূল সু চল্লিশ দিন বললেন, না চল্লিশ মাস বললেন, না 
চল্লিশ বছর বললেন। তারপর আল্লাহ্‌ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ 
করবেন | দেখতে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের মত | তিনি দাজ্জালের খোজ 
করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। ঈসা (আঃ) ৭ বছর এ যমিনে 
অবস্থান করবেন। সে সময় মানুষেরর মধ্যে এমন শান্তি বিরাজ করবে যে, 
দু'জনের মধ্যেও কোন শত্রুতা থাকবে না। তারপর আল্লাহ্‌ তা“আলা সিরিয়ার 
দিক হ'তে একটি শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। সে বাতাস ভূপৃষ্ঠে এমন 
একজন লোককে জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে রেণু-কণা পরিমাণ নেকী বা 
ঈমান থাকবে | অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি পাহাড়ের মধ্যে আতুগোপন করে 
তবুও সেখানে এ বাতাস প্রবেশ করবে এবং তাকে মেরে ফেলবে | নবী করীম 
555 বলেন, তারপর কেবল মাত্র নিকৃষ্ট ফাসেক ও বদকার লোকগুলি অবশিষ্ট 
থাকবে ١ তারা ব্যভিচারে পাখিদের ন্যায় দ্রুতগামী হবে এবং খুনখারাবীতে 
হিংস্ৰ প্রাণীর ন্যায় পাষাণ হবে। ভাল-মন্দ তারতম্য করার কোন যোগ্যতা 
তাদের থাকবে না। তখন শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের নিকট 
আসবে এবং বলবে তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? তখন লোকেরা বলবে 
আচ্ছা তুমিই বল আমাদের কি করা উচিত? তখন শয়তান তাদেরকে 
মূর্তিপূজার আদেশ দিবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ও 
ভোগবিলাসে জীবন যাপন করতে থাকবে | অতঃপর সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে 
এবং যে ব্যক্তিই উক্ত ফোক শুনবে, সে ভীত-সন্ত্রত্ত অবস্থায় এদিক সেদিক 
মাথা ঘুরাতে থাকবে । নবী করীম ২ বলেন, সর্ব প্রথম উক্ত আওয়ায সে 
ব্যক্তিই শুনতে পাবে যে তার উটের জন্য পানির চৌবাচ্চা মেরামত কাজে 
রত। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে 
অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ কুয়াশার ন্যায় খুব হালকা 


ধরণের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে 3 সমস্ত দেহগুলি সজীব হয়ে উঠবে, 
যেগুলি কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল। অতঃপর দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুক 
দেওয়া হবে। তখন সমস্ত লোক উঠে দীড়াবে। এরপর ঘোষণা দেওয়া হবে, 
হে লোক সকল! তোমরা দ্রুত তোমাদের প্রতিপালোকের দিকে ছুটে আস। 
ফেরেশতাদের আদেশ দেওয়া হবে তাদেরকে এখানে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে | অতঃপর ফেরেশৃতাদের বলা হবে 3 সমস্ত লোকদের 
বের কর যারা জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে | তখন ফেরেশতাগণ বলবেন 
কতজন হ'তে কতজন বের করব? বলা হবে প্রত্যেক হাজার হ'তে নয়শত 
নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূল সু 
বললেন, এটা সেই দিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, 02৮ 7 


সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেওয়া হবে (মুযাম্মেল ১৭)। অর্থাৎ‏ )249 شيا 
সেদিনের বিভীষিকায় শিশুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে । সেদিন খুব সংকটময় অবস্থা‏ 
প্রকাশ পাবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৬)।‏ 


শিঙ্গায় ফুৎকার 


ইন্াফীল (আঃ) আল্লাহ্র আদেশক্রমে প্রথমবার ফুৎকার দিবেন। তাতে 
আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয়বার 
ফুৎকার দিবেন তাতে সমস্ত মৃত নিজ নিজ কবর হ'তে বের হয়ে আসবে এবং 
হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে | অবশ্য অনেকেই মনে করেন ফুকার তিনটি 
হবে। প্রথম ফুৎকারে আসমান-যমীনের সব কিছু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। 
আল্লাহ তা' আলা বলেন, 
الله وَكل‎ গে ৮0 ০০১0 وَمَنْ فى‎ ANA ويو ينفح فى الصور ففزع مَنْ فى‎ 
5 
“যেদিন সিংগায় (প্রথম) ফুৎকার দেওয়া হবে অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা 
করবেন তারা ব্যতীত আসমান-যমীনের সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং 
সকলেই বিনীত হয়ে আল্লাহর নিকটে আসবে (নামল ৮৭)। তিনি আরো বলেন, 


রা ১৩৫ «০ ৮৮ 79 و ا‎ . > 29 


‘আর যখন (দ্বিতীয়বার) সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন আসমান ও যমীনে 
৬৮)। তৃতীয়বার আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

e الى رهم‎ ৬০০৬0 ৩৮93 رفح فى الصؤر‎ 
‘তারপর সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে আর সহসা তারা নিজেদের 
প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেদের কবরগুলি হ'তে বের হয়ে 
পড়বে (ইয়াসীন ৫১) | 
৮ ০ قال قال رَسؤل الله صلی الله عليه ه وسم كيف‎ (৩১১০০ عَنْ أبئ سعيد‎ 
পাপা নল 
আবু সাঈদ খুদরী CT বলেন, A আহ বলেছেন, আমি কিভাবে 
আরাম আয়েশ ও ভোগবিলাশে থাকতে পারি? কারণ ইন্রাফীল (আঃ) শিংগা 
মুখে দিয়ে রেখেছেন, কান আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকিয়ে রেখেছেন, মাথা নত করে 
রেখেছেন | তিনি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে, কখন শিংগায় ফুক দেওয়ার 
জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে? এ কথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল জর্জ ! তাহলে আমাদের এ বিভীষিকাময় অবস্থায় এবং এ কঠিন 


সংকটময় পরিস্থিতিতে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা বল, = 
051 م‎ ১5) الله‎ ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্ষনির্বাহক 

আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখি’ (তিরমিযী হা/২৪৩১, হাদীছ ছহীহ)। 
الور‎ ৩৯০ طرف‎ LS عليه‎ এ الله‎ 45০5 قال قال‎ ৪৭৯ عَنْ أب‎ 
كان‎ ৯৮৮ اليه‎ এ قبل ان‎ LN أن‎ BES চো تخو‎ চট আত وکل به‎ এ 
كوكبّان دریان.‎ 42 


আবু হুরায়রা OT বলেন, রাসুল E বলেছেন, “নিশ্চয়ই যখন থেকে 
ইসরাফীল (আঃ)-কে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন থেকে তিনি আরশের 
দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আছেন এ ভয়ে যে, তাকে সিঙ্গায় ফুক দেওয়ার 
আদেশ দেওয়া হবে আর তার দৃষ্টি তার নিকট ফিরে যাওয়ার মুহূর্ত সময় যেন 


দেরী না হয়। তার চক্ষু দু'টি যেন প্রস্তুতি নিয়ে থাকার ব্যাপারে জ্বল জ্বলে 
উজ্জ্বল নক্ষত্র” (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩১২৩)। যেদিন থেকে তিনি কিয়ামত 
সংঘটিত করার জন্য সিঙ্গায় ফুক দেওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেদিন 
থেকে আরশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিক্ষমান আছেন। 
হাদীছে যা স্পষ্ট বুঝা যায় | 


5 و‎ | ৮ 
هو‎ 


عن ابی هْرَيْرَة قال ০‏ رم نات ০৮ ০৯০৪‏ 


Ss জেন‏ قالوا أرَيعون تسه قال 


ایت م رل ا اومن لمان পেত‏ 
এ‏ الا :)1 ডে‏ دنب ১৮৫০৩‏ يوم القيامة. 


আবু হুরায়রা م‎ | রাসুল আহ ফুতকারের মধ্যখানে 
ব্যবধান হবে চণ্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞেস কর বু হুরায়রা চল্লিশ দিন? 


আমি জবাব দিতে সম্পর্কে কিছু 
অবগত নই । সুতরাং | তারপর আল্লাহ 
আকাশ হ'তে বৃষ্টি বং এমনভাবে জীবিত হয়ে 
উঠবে যেমনভাবে ব ঠ। অতঃপর নবী 
করীম সঞ্জু বললেন e 


গোটা দেহের পুনর্গঠন < কাত হ/৫২৮৭)। হাদীছে 
বুঝা যায় শিঙ্গায় দু'বার ফুৎকার দেওয় কারের মধ্যে ব্যবধান 
রয়েছে। পানির মধ্যমে সবকিছু পুনরায় জীবিত SC | মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের 


হাড় কোনদিন নষ্ট হবে না। তা দ্বারা পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা হবে | 

8 ৮৮:৪7 ডি ও رت‎ 0 2 0 বডি مااي ساي‎ Û o 

عن ابى هريرة قال قال ভি‏ وم كر ماري 
وَيُطوى Ll‏ ييمينه تم يقول ul ৮৩8৬৪‏ 


মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৮)। INTO দিন আল্লাহ তা'আলার হাতে একচ্ছত্র 
ক্ষমতা থাকবে | অহংকারী গৌরবীদের অপমান করা হবে | 


৮৮6 A বি পর সা ر‎ 08855 পর Oa ০৪ ১ ০৮ ০ ৮ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوى الله السموات‎ ০৯৪ عن عبد الله بن‎ 
اين الجبّارون اين المتكبرون‎ ৬ بيده اليمتى ثم قول انا‎ ৬৯৭০৪ القيامة ثم‎ 2 

ل ضير হি,‏ 


عير فى الا 


আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর CT বলেন, রাসূল সু বলেছেন, আল্লাহ OF NT 
আসমান সমূহকে গুটিয়ে নিবেন, অতঃপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, 
আমিই বাদশাহ, কোথায় দুনিয়ার অহংকারী, স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী 
বাদশাহগণ? অতঃপর যমীনসমূহকে বাম হাতে পেঁচিয়ে নিবেন’ (মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫২৮৯)। 


عن এ‏ الله بن ইল‏ قال সস‏ من اهود الى الى এ‏ الله এ‏ وسل 
ANT‏ ان ١‏ اله ০০৭‏ السّموَات ) يوم ০ ৩৬ ০১০৪ ০৮ এ ০1‏ 
FS ১০০০‏ على ৩৪ এ০ ঠা ৩০‏ اصع وسار ৩৯৭‏ على اصع ثم 
nl Ed as nee i Cte‏ 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ + বলেন, একদা জনৈক ইহুদী পাদ্রী নবী করীম 
স্ন -এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাতে দেখেছি যে, আল্লাহ 
তা'আলা কিয়ামতের দিন আকাশ সমূহ এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন | যমীনসমূহ 
এক আংগুলের উপর রাখবেন, পর্বতসমূহ ও বৃক্ষরাজিকে এক আংগুলের উপর 
রাখবেন, পানি ও কাদা মাটিকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন এবং অন্যান্য সমস্ত 
সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন। অতঃপর এ সমস্ত কিছুকে নাড়া 
দিয়ে বলবেন, আমি বাদশাহ আমি আল্লাহ। ইনুদীর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে 
আল্লাহর নবী হেসে উঠলেন, কারণ তার বক্তব্য রাসূল FFE -এর সত্যতা প্রমাণ 
করেছে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯০)। উপরোক্ত হাদীছগুলোতে বুঝা যায় 
আল্লাহ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে | এ কথা ইহুদীরাও বিশ্বাস করত | কিয়ামতের মাঠে 


অত্যাচারী, স্বৈরাচারী শাসককে অপমান করা হবে । কিয়ামতের মাঠ আল্লাহর 
একচ্ছত্র ক্ষমতা ছাড়া আর কার কোন ক্ষমতা থাকবে না। 


31055 ৮ ৮ الله صَلَى الله عليه 2059 الس‎ 0৮০ قال قال‎ 5৪০ al عَنْ‎ 
يوم القيامة.‎ 
আবু হুরায়রা Te বলেন, নবী করীম E বলেছেন, “কিয়ামতের দিন সূর্য ও 
BUCS পেচিয়ে নেওয়া হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯২)। 
কিয়ামতের নামসমূহ ও তার বিবরণ 
কুরআনে কিয়ামতের প্রায় ২২টি নাম উল্লেখ রয়েছে। যাতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
কিয়ামতের নানা পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন। 
(১) يوم الْقيَامّة‎ কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্‌ বলেন, القيَامّة على‎ FY SY 
ine AUS তি كلما‎ Li ৮১০৮ وصما‎ US ৬ ৮৪৯৮) “আর আমি 
ক্য়ামতের দিন তাদেরকে উল্টা মুখে, অন্ধ, রবি ود‎ 
আসব, তাদের চূড়ান্ত পরিণতি হবে জাহান্নাম | যতবার জাহান্নামের আগুন 
৯৭) | 
الك‎ 2০ الله صَلَى الله عليه‎ 0০0 قال قال‎ পুত عَنْ‎ এটি SE ভি عَنْ‎ 
1৪৯১৯ على‎ ৩১০০ US ০) ১৮১০ 
বাহজ ইবনে হাকীম তার পিতার মধ্যস্ততায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, 
TTT বলেছেন, “নিশ্চয়ই তোমাদেরকে MIT ও আরোহন অবস্থায় 
কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মুখের মাধ্যমে 
টেনে হেচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে" (তিরমিযী, হা/৩১৪৩, হাদীছ হাসান)। 
(২) الأخر‎ £5 শেষ দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ৫ الأحرَةٌ‎ 740 ৩৮, 
لو كايا يَعْلَمُوْنَ-‎ ৩০ ‘নিশ্চয়ই শেষ দিনটি চিরস্থায়ী দিন যদি মানুষ 
জানত’ (আনকাবৃত ৬৩)। 
(৩) +.) يوم‎ অল্প সময়ের দিন। আল্লাহ বলেন, يها الاس أتقوا ربكم ان‎ 
اع اد‎ RE “হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় 
কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার’ (হজ্জ ১)। 


(8) ৬২) يرم‎ পুনরুথানের দিন। আল্লাহ বলেন, ৮ ان کشم فی‎ মিন? 
من اراب‎ ৮ من الْبَعْث فال‎ ‘হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুথানকে 
অস্বীকার কর তাহ'লে মনে রেখ আমি তোমাদেরকে মাটি হ'তে সৃষ্টি করেছি’ 
(হজ্জ ৫)। অর্থাৎ জড় বস্তু হ'তে যদি আমি তোমাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হই 
তাহ'লে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম | 
(6) এ % বের হওয়ার দিন। আল্লাহ বলেন, ০:০০ من‎ ৩১৯৮০ 7৯ 
১১৯১৯ الى صب‎ ৰ (০, 'সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের 
হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে’ (কালাম 80) | 
(৬) القارعة‎ ১% মহা দুর্ঘটনার দিন। আল্লাহ বলেন, بالقارعة.‎ 39 ১ ভন 
'ছামুদ এবং আদ সম্প্রদায় মহা দুর্ঘটনার দিনকে অস্বীকার করেছে’ হোকাহ ৪)। 
(৭) 1০ *% চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন। আল্লাহ বলেন, sl 1০8 هذا يوم‎ 
5/45 کشم به‎ এ হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন, সেদিন চূড়ান্ত সত্যের দিনকে 
তোমরা অস্বীকার করছিলে’ ছোফফাত ২১)। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 
ا‎ 1০5 هذا يوم‎ “এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত বিচার দিবস যেখানে 
তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি" (মুরসালাত ৩৮) । 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০৬ كان‎ 4:০8 يوم‎ ৩! “নিশ্চয়ই এ চূড়ান্ত সত্য বিচার 
দিবসটি পূর্ব হ'তেই নির্ধারিত ছিল’ (নাবা ১৭)। 
(৮) الدین‎ ৮% বিচার দিবস বা প্রতিদানের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
مايرم‎ এ) رما اذرك ما يوم الد نم ما‎ ০6 ৮5 وما‎ ৩ يوم‎ এসি 
এ] ৩৮ ৮409 شيا‎ ৮৪ لذبن يوم انلك فس‎ 
“বিচার দিবসের দিন অপরাধিরা জাহান্নামে প্রবেশ PACT | সেখান থেকে তারা 
অদৃশ্য হ'তে পারবে না। আপনি কি জানেন, বিচার দিবসের দিনটি কি? 
(পুনঃ) আপনি কি জানেন, বিচার দিবসের দিনটি কি? সেদিন এমন একদিন, 


যেদিন কারও জন্য কারো কিছু করার সাধ্য থাকবে না এবং সেদিন ফায়ছালার 
চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে থাকবে (ইনফিতার ১৩-১৯)। 


(৯) ৷ ০% কানফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার দিন | আল্লাহ্‌ বলেন, 1১১ 
7520 ৬৫৬ ‘অবশেষে যখন বিকট ও ভয়াবহ সেই কানফাটানো ধ্বনি 
উচ্চারিত হবে' (আবাসা ৩৩)। 

(১০) ০:৫0 ৷ 2% বিরাট ভয়াবহ দুর্ঘটনার দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
الْكبْرى‎ 80 ৩৩19৬ ‘অতঃপর যখন সে ভয়াবহ মহা দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ের 
দিনটি সংঘটিত হবে’ (নাধিয়াত ৩৪)। আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 5 
ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর (কামার 80) | 


(১১) FE اا‎ CO سيط نوا بيط‎ UY 
সস রিবন 


বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে | এখনও তারা অসাবধানতায় রয়েছে এবং তারা 
বিশ্বাস স্থাপন করছে না’ (মারিয়াম ৩৯)। 


(১২) ₹5এ॥ يرم‎ আচ্ছন্নকারী ও মহাপ্রলয়ের দিন। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
هل 91 لد‎ আপনার নিকট সে মহা প্রলয়ের আচ্ছন্নকারী কঠিন 
বিপদের বার্তা কি এসেছে? (গাশিয়া ১)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 2% 
৮4৮ من فوقهم وَمنْ تخت‎ জানল es “যেদিন শাস্তি তাদেরকে মাথার 
উপর ও পায়ের নীচে থেকে আচ্ছন্ন করে ঘিরে ধরবে’ আনকারুত ৫৫)। 

(১৩) يوم الحسّاب‎ হিসাব, নিকাশ ও পরিমাপের দিন। আল্লাহ তা'আলা 


বলেন, TT RE ০১৩ عَنْ سَييْل الله لَهُمْ‎ ৩৮ 0 ان‎ 
“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর 
শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব নিকাশ ও পরিমাপের কঠিন দিনকে ভূলে 

ছিল? (ছুয়াদ ২৬)। 

(১৪) 9% £ মহা দুৰ্ঘটনা বা মহাপরলয়ের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মি 
LSS G5) ليس‎ sll ৩ ‘যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে সেদিন তাকে 
ঠেকানোর কেউ থাকবে না’ (ওয়াকিয়াহ ১-২) | 


(১৫) ১১০9 & ভীতি প্রদর্শনের দিন। আল্লাহ বলেন, ذلك‎ ১৮] تفخ فى‎ 
+০%। يوم‎ “আর যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন হবে বড় ভীতি 
প্রদর্শনের দিন’ (কফ ২০)। 

(১৬) ألازفة‎ % অতীব সন্নিকটে শেষ বিচারের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩2৮৬ lel NE يوم م الازفة‎ ০৯১০, ‘আপনি তাদেরকে 
আসন্ন দিনের ব্যাপারে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগোত হবে, দম বন্ধ 
হওয়ার উপক্রম হবে’ (মুমিন ১৮)। ক্ন্য়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দেখে 
দম বন্ধ হয়ে আসবে। 

(১৭) لحن‎ £% একত্রিত করার দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يوم‎ 2১3; 
الجَمْع لريب فيه‎ ‘আপনি মানুষকে একত্রিত করার দিনের ব্যাপারে সতর্ক 
করুন, যেদিন একদিন আসবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই’ (শুরা ৭)। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অন্যত্রে বলেন, الاس‎ 2 ৯ ذلك يوم‎ সেইদিন এমন একদিন 
যেদিন মানুষকে একত্রিত করা হবে (FF ১০৩)। 

(১৮) ২9০] يوم‎ মহাপ্রলয়ের দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, مالحاقة‎ ০ 
الْقَارعَة.‎ ১০? د‎ ছি 25400 لك‎ ১155 'মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কি? হে নবী 
আপনি জানেন, মহাপ্রলয় কি? মহাপ্রলয়ের দিনকে ছামূদ ও আদ সম্প্রদায় 
অস্বীকার করেছে: (হাকাহ ১-৪) | 

(১৯) التاق‎ *% পরস্পর মিলিত বা একত্রিত হওয়ার দিন। আল্লাহ্‌ OT ONT 
বলেন, الاق‎ ৫% 2১3 ‘যেন তিনি সে একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে মানুষকে 
সতর্ক করেন’ গোফির ১৫)। সেদিন আকাশ ও যমীনের সকল প্রাণী একত্রিত 
হবে। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা এক জায়গায় হবেন। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত 
একত্রিত হবে | 

(২০) ১৫ £'% প্রচণ্ড ডাকের দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 4১179 ৯5 
الاد‎ £% ৮৪৩ ‘আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাক 


ডাকের দিনের আশংকা করছি’ (মুমিন ৩২)। হিসাবের জন্য মানুষকে তার নাম 
ধরে ডাকা হবে | জান্নাতী, জাহান্নামী উভয় পরস্পরকে ডাকবে | 


(২১) ০৩ يوم‎ শেষ বিচার, পুনরুথান ও হার জিতের দিন। আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন, ৷ ৮ ذلك‎ il ০৩৭ ৮ £ ‘সেদিন সমাবেশের 
দিন, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এদিন হার জিতের দিন" 
(তাগাবুন ৯)। 

(২২) ১ يوم‎ চিরস্থায়ী থাকার দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, الما بام‎ 
১% £54 ذلك‎ ‘তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল 
বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন’ কৌফ ৩৪)। 

আল্লাহ তা আলা বলেন, 


واس الم 
م 0ر LA‏ رس ر 


يوم ترونها َل كل ০০০৮:‏ عَم ০৮‏ وضع كل ذات ১ ০০‏ وتری 
TT‏ 18252 
নিজের দুগ্ধ পোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভ‏ 
খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা নেশাগ্রস্ত মনে করবে অথচ তারা‏ 
নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহ্‌র শাস্তি খুব কঠিন হওয়ায় মানুষের অবস্থা‏ 
এরূপ হবে (হজ্জ ২)।‏ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,‏ 
اذا EIS ৯০ Ef ES il‏ وَاذا ১০৮, ১৩৯‏ وَاذا ০৮৮5 ০০‏ 3 
Et‏ حشرت ১০ Ef‏ سی ا وَاذا لفو 5 ডি ১5‏ 
َنْب ০০৬৫ ০০ 39 Ls‏ 99 ره الححيم سعرت 909 
০০6০৪ ০৩৪)‏ 
‘যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। যখন তারকাগুলি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে‏ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে । যখন পর্বত সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে | যখন‏ 
দশমাসের গর্ভবতি উটনীগুলি ছেড়ে দেয়া হবে যখন বন্য জন্তগুলিকে চারিদিক‏ 
হ'তে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে | যখন সমুদ্র সমূহে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।‏ 
যখন প্রাণ সমূহকে দেহগুলির সাথে জড়িয়ে দেয়া হবে। যখন জীবন্ত প্রোথিত‏ 


মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছে। যখন 
আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে । যখন আকাশের অন্তরাল সরিয়ে ফেলা হবে। 
যখন জাহান্নামকে প্রজ্লিত করা হবে, আর জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে, 
তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি নিয়ে কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত 
হয়েছে’ (তাকবীর ১-১৪)। অত্র আয়াতগুলিতে কিয়ামতের এক বাস্তব দৃশ্য পেশ 
করা হয়েছে। 


০০৪ IE الى يوم القيامة‎ পট ৩15০ مَنْ‎ A SF الله صلی الله‎ 4০9 قال‎ 
NL AIT التي‎ 
রাসূল FE বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বচক্ষে খোলাখুলিভাবে কিয়ামতের বিভিষিকাময় 


দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন (নিম্নের সূরা তিনটি) সুরা NFI, তাকবীর ও 
ইনফিতর তেলাওয়াত করে (তিরমিযী হা/৩৩৩৩, হাদীছ ছহীহ)। 


০ ৮০4 ei. চারার ০ شر‎ 5 Ft রি ০ টিন ر 6 مز وم‎ ০ ৮159 এটি রি 
০0520 واذا البحار فجرت واذا‎ ISL اذا السماء الفطرّت واذا الكواكب‎ 
৮ / / ৮ / a 7 1 ৮ 

° 70 الى ل ه ع‎ %৪ 70 ৮1৮ 


‘যখন আকাশ সমূহ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে | যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে 
পড়বে | যখন সমুদ্রগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে এবং তাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করা 
হবে | যখন কবরগুলিকে খুলে দেয়া হবে | তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের 
ও পরের কৃতকর্ম জানতে পারবে’ (ইনফিতার ১-৫)। 
تك‎ 55555875285 
৯৮912 5 
‘যখন আসমান বিদীর্ণ হবে এবং নিজ প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, 
আর তার জন্য এটাই যথার্থ যে, নিজ প্রতিপালকের আদেশ মান্য করবে। 
যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব বের 
করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে | এভাবে সে আপন প্রতিপালকের আদেশ পালন 
করবে আর এটাই তার জন্য যথার্থ যে, আপন প্রতিপালকের আদেশ মান্য 
করবে’ (ইনশিকাক্‌ ১-৫)। অত্র সূরা সমূহে কিয়ামতের এক বাস্তব দৃশ্য পেশ 
করা হয়েছে। তাই রাসূল FE বলেছেন, কেউ যদি আপন চোখে কিয়ামতের 
বাস্তব দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন অত্র সূরা তিনটি পড়ে। 


০ ومذ‎ পে) ক صفا‎ Wl, CRE 0 
75556801548 555 
‘কখনো নয়, পৃথিবীকে যখন ক্রমাগত কুটে কুটে ছিন্ন ভিন্ন ও টুকরা টুকরা 
করে দেওয়া হবে, এবং আপনার প্রতিপালক সম্মখে আসবেন এ অবস্থায় যে, 
ফেরেশতা সমূহ সারিবদ্ধভাবে দাড়াবেন এবং জাহান্নামকে সেদিন সবার 
সামনে উপস্থিত করা হবে । সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে | কিন্ত সেদিন 
চেতনা ফিরে কোন লাভ হবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের মাঠে কোন ভুলের 
সংশোধন হবে না’ (ফজর ২১-২৩)। 
অত্র আয়াতগুলোতে কিয়ামতের পরিস্থিতিগুলো পেশ করা হয়েছে। সেদিন 
পৃথিবীকে কুটে কুটে বালু কণায় পরিণত করা হবে। সেদিন সবাইকে আল্লাহ্‌র 
মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হবে | সেখানে কোন দোভাষির প্রয়োজন 
হবে না। ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ থাকবেন। জাহান্নীমকে মানুষের সামনে নিয়ে 
আসা হবে । সেদিন মানুষ ক্রিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নিজের ভুল বুঝতে 
পারবে | কিন্তু ভুলের কোন সংশোধন হবে না। কারণ সেদিন মানুষের কোন 
ক্ষমতা থাকবে না এবং কোন সহযোগী থাকবে না। 


৮৮০ كد‎ (6 5০80 30 ভা ১৮১0০৪০5217) ৪0০1) 9 
الاس 62 ليورو أعمالهم فمن يحمل مثقال‎ 544452৫৬2০6 WE 
شرا بره‎ BIE تدا مه ومن يمل‎ 
‘যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে কাপিয়ে তোলা হবে, পৃথিবী নিজের মধ্যকার 
সমস্ত ভারী বস্তু বের করে দিবে, তখন মানুষ বলবে পথিবীর কি হয়েছে? 
সেদিন পৃথিবী নিজের উপর সমস্ত সংঘটিত কথা ও কর্মের বিবরণ দিয়ে 
দিবে | কারণ তার প্রতিপালক তাকে এভাবে বলার আদেশ করবেন। সেদিন 
লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আসবে, যেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো 
যায়। অতঃপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে 
পাবে, আর যে বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে সেও তা দেখতে পাবে 
(খিলযাল ১-৬)। অত্র সূরায় কিয়ামতের মাঠের অবস্থা পেশ করা হয়েছে। 


E ১৭ ৯০6 ايكون اس‎ 0 ২০) ৩ 900 62 2) এ القارعة‎ 
০০ الراضية وأا‎ আত فئ‎ 80৮ CE من‎ ৫ ০ ৩ حال‎ 


د موو এ‏ 


موازينه م وَمَاادْرَاكَ ৭ ৯৮‏ 


ভয়াবহ দুর্ঘটনা | কি সে ভয়াবহ দুর্ঘটনা? হে নবী, আপনি কি জানেন, 
ভয়াবহ দুর্ঘটনা কি? তা হচ্ছে এমন একদিন যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গর 
ন্যায় হবে। পাহাড়গুলি রঙবেরঙের ধুনিত পশমের ন্যায় হবে | অতঃপর যার 
নেকীর পাল্লা ভারী হবে তার জীবিকা নির্বাহ হবে অতীব সুখ স্বাচ্ছন্দময় আর 
যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে তার আশ্রয়স্থল হবে অতীব গভীর গহ্বর | হে 
নবী! আপনি কি জানেন, অতীব গভীর গহ্বর কি? তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত 
আগুন” (কৌরীয়াহ)। আয়াতগুলোতে কিয়ামতের এক বাস্তব ভয়াবহ পরিস্থিতির 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 


৬৮4‏ 4 مس رم ر لق 


ولا কি এ তি এ‏ يود গত ভৌত‏ من ক‏ بو ينه 

3 وفصيلته التى‎ axl وصاحبته‎ 
‘তখন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবে না। অথচ তারা 
পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাবে | অপরাধী লোক চাইবে সেদিনের আযাব 


হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও তাকে আশ্রয়দানকারী 
নিকটবর্তী পরিবারকে বিনিময় দিতে’ 'মা'আরিজ ১০-১৩)। 


عله وه 


৪০৭ لكل‎ ৪: وامّه وای وصاحبته‎ ৬ يوم م غر المأ‎ রি sb ১৬ 
১০ 2 ووجوه يومد‎ ৪০4৫০ ৫০ ও ৪০০ وجوه يومد‎ এ ও ১০৬ 
শি ০ 4১ এ ৪১ 

“অবশেষে যখন কান ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ নিজের ভাই, 
মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানাদি হ'তে পালাবে | তাদের প্রত্যেককে সেদিন এমন 


বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি করা হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারও 
প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মত সুযোগ থাকবে না। সেদিন কতক মুখ ঝকমকে 


হাসি খুশী ও আনন্দে উজ্জ্বল হবে | আবার কতক মুখ ধুলামলিন অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হবে । এরাই হচ্ছে কাফের ও পাপাচার' (আবাসা ৩৩-৪২)। 
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سس ضار 


আবু হুরায়রা পরত ব 
দিন অপেক্ষা জুম"আ ঃ)-কে সৃষ্টি করা 
হয়েছে, এ দিনেই তা বুল কর + তাকে দুনিয়াতে 
অবতীর্ণ করা হয়েছে, এ | করেছেন এবং এদিনেই 
কিয়ামত সংঘটিত য় য় জুম'আর দিন ফজর 
হ’তে সূর্যোদয় পর্যন্ত | তীত স চিৎকার করতে থাকে। 
জুমআর দিন এমন মুসলমান তার ছালাত 
আদায় করা অবস্থায় UE তাহলে নিশ্চয়ই 


আল্লাহ তাকে তা দ হা/১৩৫৯, হাদীছ ছহীহ; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত ¥, মাণ হয় যে, কিয়ামত 
জুর্মআর দিন সকালে 


ক্য়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন, ৮০> ৯০1৮2 আর বিয়া মি! তাদের সকলকে 
Cio SE ANCHE REE: iin فلم‎ ১৩০৫০ 
৪ গাজার বারতা বারা 


দিব না’ e 


৮০৮4 اه اق‎ 4 পপি প ৮ ০ 4৮ ০ ৮ ০ ৮ 


2001 60m 


Ee 
ক | 


TT ইবনে সাদ الست‎ বলেন, রাসূল শন বলেছেন, “কিয়ামতের দিন 
মানুষকে লাল শ্বেত মিশ্রিত এমন এক সমতল ভূমিতে একত্রিত করা হবে যেন 
না’ FA, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৮)। কোন মানুষের বিশেষ কোন পরিচিতি 
থাকবে না। ধনী-গরীব রাজা-প্রজা সব সমান | 


৮০ Ta, ا‎ ৩ i e রা ক দু 5 ০৮:৪০:৫০ ৮ 
الارض يوم‎ ৩১৪৩ الله صلى الله عليه وَسَلمَ‎ ০৯৮০ عن ابى سعيّد الخدرى قال قال‎ 
A 27 টা ৪৪ রি টি টা ھە ورك 6 7 ور ° ري‎ 
17 فى السفر‎ মরি الجبار بيده كما يتكفأها احدكم‎ BUST القيامة حبزة واحدة‎ 

AA Ae A A ৫ e রর এ 5 5 2 8 01 0 $ 56 a‏ و 
০৯৪‏ الجنة ০৯০ Sl‏ من সরা‏ فقال بَارَكَ ৩৬৩ ৩৯৯০]‏ يا ابا القاسم الا احبرك 
০৫ রি টি বর গো চাটি রাত চি E‏ م 
بنزّل اهل الجنة GUD ey‏ قال ও‏ قال SS‏ الارض ০2০9 ০০৮‏ كما قال الى 
رمه a‏ كه ০7 3 $y শি El‏ 4 ر ৫৮৮ 3 টা‏ ر رم داه 
صلى الله عليه وسلم فينظر البى صلى الله عليه وسلم জো‏ ئم ضحك حتى بدت 

EF DE THEE Tir iar ৪456 71৮ 5 ৮ ৮ SH AHH YT 7 ৮৫‏ لم تيان 
০5০০9‏ قال الا ৩৯3 PUL ৮৪৮8 ৮2০‏ قالوا وَمَاهَذا قال ثور ونون Le JU‏ 


আবু সাঈদ খুদরী CT বলেন, MAE বলেছেন, “কিয়ামতের দিন 
দুনিয়ার এ যমীনটি হবে একটি রুটির ন্যায় | আল্লাহ্‌ তা'আলা হাতের মধ্যে 
নিয়ে এমনভাবে উলট পালট করবেন, যেমন তোমাদের কেউ সফর অবস্থায় 
তাড়াহুড়া করে এ হাতে সে হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে। সে রুটি দ্বারা 
জান্নাতীদের আপ্যায়ন করানো হবে | নবী করীম স্ন -এর আলোচনা এ পর্যন্ত 
পৌছামাত্র জনৈক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম! রহমান, আপনার 
কল্যাণ করুন। আমি আপনাকে বলি আমাদের তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে 
কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদেরকে কি বস্তু দ্বারা সর্বপ্রথম আপ্যায়ন করা 
হবে? নবী PANE বললেন, হ্যা বল। সে বলল, এ জমিন হবে একটি 
রুটি ١ যেরূপ নবী করীম স্ব বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, ইহুদীর কথা শুনে 
নবী করীম E আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তার 
মাড়ির দাত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে গেল। তারপর ইহুদী বলল আমি আপনাকে 
বলি তাদের সে খাদ্যের তরকারী কি হবে? তা হবে বালাম ও নূন। ছাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করলেন, এ আবার কি? সে বলল, TY ও মাছ। সে দুটির কলিজার 
উপরের বাড়তি যে গোশত তা হবে সত্তর হাজার লোকের খাদ্য (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৯)। ইহুদীর কথাটি হুবহু আল্লাহর নবীর কথার সমর্থন 


ছিল। তাই তিনি হেসে উঠেছিলেন। RF ভাষায় গরুকে বালাম বলে। 
জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হবে রুটি | এ রুটি আল্লাহ নিজে হাতে বানাবেন | 
মাছ এবং গরুর কলিজা হবে তরকারী | 


নত তিদি ا‎ সর নে 


ডি 


উর oH OR EAE TY ا‎ 285 

lie ২০ ৮৫৭ ৯ রি ت‎ 
আবু হুরায়রা TF বলেন, রাসূল E বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর 
মানুষের হাশর হবে। (১) এক শ্রেণীর হবে জান্নাতের আশা আকাঙ্খা 
পোশনকারী এবং জাহান্নামের ব্যাপারে হবে ভীত-সন্ত্রস্ত (২) আর এক শ্রেণীর 
লোক হবে উটের ওপর আরহী- কোন উটের উপর ২জন, কোন এক উটের 
উপর তিনজন, কোন এক উটের উপর চারজন এবং কোন কোন উটের উপর 
১০জন পালাক্রমে আরহণ হবে। (৩) বাকী লোকগুলিকে আগুন একত্রিত 
করবে | দিনের বেলায় তারা যেখানে অবস্থান করবে আগুনও সেখানে অবস্থান 
করবে | তারা রাতে যেখানে অবস্থান করবে, আগুণও রাতে তাদের সংগে 
অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় তারা যেখানে থাকবে 
আগুনও তাদের সঙ্গে সেখানে থাকবে | অর্থাৎ আগুণ তাদের থেকে পৃথক হবে 
না (বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৫৩০০)। বিভিন্ন হাদীছ অনুযায়ী বুঝা যায় আগুণ 
মানুষকে দুবার একত্রিত করবে । (১) কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে (২) কিয়ামতের 
মাঠে। কবর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আগুন কাফেরদেরকে 
ক্য়ামতের মাঠে একত্রিত করবে । অত্র হাদীছের প্রথম শ্রেণীর মানুষগুলি 
সবচেয়ে ভাল, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলি তার চেয়ে কম। 


৮ الاس‎ ৮১৯৭ ৩৯৯ ০০৩ এআ الله صَلَى‎ 3১০ سمغت‎ ও ৩৬ 
এ নখ ينظر‎ Wes পা? J لله‎ JN غرلا قلت‎ ভুরি 
الى بَعْضٍ.‎ ১০ لهاي مر‎ 25৩৩৫ 0 ০০৫ 


আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল সু -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন 
মানুষকে নগ্ন্পদে, নগ্ন্দেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন 


আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সু ! নারী-পুরুষ সকলেই একত্রিত হবে এবং 
একজন আর একজনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! 
সে সময়টি এত ভয়ংকর এত ভয়াবহ বিভীষিকাময় হবে যে, কেউ কারো প্রতি 
দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশই পাবে না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০২)। হাদীছে 
বুঝা গেল যে, কিয়ামতের মাঠে কারো পায়ে জুতা সেণ্ডেল থাকবে না, কারো 
পরনে কাপড় থাকবে না, কারো খতনা দেওয়া থাকবে না। নারী-পুরুষ সকলেই 
একত্রিত অবস্থায় থাকবে | আয়েশা (রাঃ)-এর ধারণা একজন অপরজনের 
লজ্জাস্থান দেখবে | যা তিনি খুব কঠিন মনে করেন । রাসূল E বলেন, আয়েশা 
কিয়ামতের অবস্থা খুবই বিভীষিকাময়, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দিবে এরূপ 
অনুভুতি মানুষের থাকবে না। 
০1৩ 0৮ ৮০৮ ৯৮ ৩১০০ قال‎ পি? এড الى صَلَى الله‎ ০৫ ৮ عَنْ ابن‎ 
এ شان‎ 2 ৮ لكل امرئ‎ HU قال‎ ০০১৫ 59৮৮ Lax এপ امْرَأة‎ 
মানুষকে খালী পায়ে, নগ্ন অবস্থায়, খতনা বিহীনভাবে একত্রিত করা হবে। 
একজন মহিলা বলল, হে রাসূল! তারা কি এক অপরের লজ্জাস্থান দেখতে 
পাবে? নবী করীম গু বললেন, হে মহিলা! মনে রেখ, প্রত্যেকেই সেদিন 
এমন ভয়াবহ বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর 


কারও প্রতি মনোযোগ দেয়ার মত অবস্থা থাকবে না (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ 
আলবানী হা/৩৩৩২)। 


৩‏ اس أن ৬৯০‏ قال ডো‏ الله চর শর‏ الكافرٌ এ এত‏ يَوْمَّ ALE‏ قال 
ال এজন এ‏ على ال لن ও‏ ال ا على أن এজ‏ على و 

চির] 
আনাস GT হ'তে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল FE ! 
ক্বিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে মুখের মাধ্যমে হাটিয়ে একত্রিত করা 
হবে? নবী করীম ই বললেন, “যিনি দুনিয়াতে মানুষকে পায়ের মাধ্যমে চালাতে 
সক্ষম, তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে মুখের মাধ্যমে চালাতে সক্ষম হবেন না? 


(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৩)। কিয়ামতের মাঠে এ এক ভয়াবহ আশ্চর্য দৃশ্য 
যে পাপি লোকেরা মুখের মাধ্যমে চলাচল করবে | 


AL El 4৫ all الله عليه 7150 قال یلقی‎ এ عن التب‎ ৪৮০১ عَنْ ابی‎ 
এ 
৬ ১৮০৪ يوم‎ GAD أن‎ ভিডি) اك‎ ০৫ all ওঠ ৩৩৪৫ টি 
SAS عَلَى‎ EC الله تعَالَى انى‎ এ এটি জা من‎ SF ৩১৮ 
ELE بقوائمه‎ ১০৮০ فاذا هو بذيخ متلطخ‎ 505 ৫) قال 20 5 كحت‎ 
فى الثار.‎ 
আবু হুরায়রা TTF হ'তে বর্ণিত। নবী ANTE বলেছেন, কিয়ামতের দিন 
ইবরাহীম (আঃ) তার পিতা আযরের সাক্ষাত পাবেন। তখন আযরের চেহারা 
হবে কাল ধুলাবালি মিশ্রিত | তখন ইবরাহীম (আঃ) তাকে বলবেন, আমি কি 
আপনাকে দুনিয়াতে বলিনি যে, আপনি আমার কথা অমান্য করবেন না? তখন 
তার পিতা তাকে বলবে, আজ আমি তোমার কথা অমান্য করব না। অতঃপর 
ইবরাহীম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি ওয়াদা দিয়েছেন যে, 
কিয়ামতের দিন আমাকে অপমান করবেন না। অথচ আজ আমার পিতা 
আল্লাহ্‌র রহমত হতে বঞ্চিত; এর চেয়ে অধিক অপমান আর কি হ'তে পারে? 
তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম 
করেছি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) কে বলা হবে, আপনি আপনার পায়ের 
নীচের দিকে দেখুন। তিনি সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই হঠাৎ দেখবেন যে, 
তার সম্মুখে কাদা-গবরে লণ্ড-ভণ্ড শৃগাল আকৃতির একটি নিকৃষ্ট প্রাণী দাড়িয়ে 
আছে। তখনই তার চার পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫৩০৪)। 
নবীগণের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ) একজন খুব বেশি সম্মানী নবী | আল্লাহ তাকে 
দোস্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন | কিয়ামতের মাঠে তাকে অপমান করবেন না বলে 
ওয়াদা দিয়েছেন। কিয়ামতের মাঠে তাকে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো 
হবে। এত বড় মান-মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও ক্য়ামতের মাঠে তার পিতার এক ক্ষুদু 
কণা সমপরিমাণ উপকার করতে পারবেন না। অথচ তিনি উপকার করার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন | তা*হলে পীর-মাশায়েখ ও বুজুরগানেছ্বীন কি কিয়ামতের 
মাঠে কোন উপকার করতে পারবেন? এমন ধারণা পোষণ করাই চরম বোকামী | 


عن اې سعيد الخدرى قال قال رَسُوْل الله صلی الله পি এড‏ يقول الله عز وجل 
يوم القيامة ياادم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت ان الله يأمرك ان تخرج 
من ذريتك بعثا الى النار قال يارب ومابعث النار؟ قال من كل الف اراه قال تسع 
وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حي تغيرت 
وجوههم فقال البى صلى الله عليه وسلم من ياحوج وماحوج تسع مائة وتسعة 
وتسعين ومنكم واحد ثم انتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الابيض 
ا وكالشعرة البيضاء فى جنب الثور الاسواد واى ১৯০১‏ ان تكونوا ربع اهل الجنة 
فكبرنا ثم قال ثلث اهل الحنة فكبرنا ثم قال شطر اهل الجنة فكبرنا- 

আবু সাঈদ খুদরী CT বলেন, নবী করীম 5555 বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম (আঃ) বলবেন, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উচু কণ্ঠে 
চিত্কার করে বলা হবে “নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আপনাকে আদেশ করেন যে, আপনি 
আপনার সন্তানদের মধ্য হ'তে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম (আঃ) 
বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, 
প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। এ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা 
বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন অথচ তারা নেশাগ্রস্ত 
হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য 
মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হ'ল, এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে 
গেল | তখন নবী করীম A বললেন, দেখ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে 
৯৯৯জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন | তারপর বললেন, তোমরা 
মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কাল লোম 
যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে একটি সাদা লোম যেমন। আর 
অবশ্যই আমি আশা রাখি তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে | তখন 
আমরা আল্লাহু আকবার বললাম । তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের 
তিনভাগের এক ভাগ তোমরা | আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার তিনি আবার 
বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক তোমরাই হবে | তখন আমরা বললাম, আল্লাহু 


আকবার (বৃখারী হ/৪৭৪১)। অত্র হাদীছে বুঝা যায় কিয়ামতের বিভীষিকাময় ও 
ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নারীদের গর্ভপাত হবে। বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং এ দৃশ্য 
দেখে মানুষ বিবেক হারিয়ে ফেলবে তখন তাদের দেখে মনে হবে এরা নেশাগ্রস্ত । 


অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 1৮ 31 هالت‎ পল کل‎ 
“একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত কিয়ামতের র দিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে' 
(কাছাছ ৮৮) | 
০ ৫ বট এড 2 এডি & এতে شرل ا‎ 
تشهد‎ 910০ قال فان‎ 25 ৮০0 قالوا الله‎ WE LS قال‎ 
১0391459155 0 ل عمل‎ ০৮ نيما عمل کل‎ হন 2 كل. غلك‎ ৬৩ 
০5 
আবু হুরায়রা TF বলেন, রাসুল সুর একদা এ আয়াতটি হে ৬০০ ومذ‎ 


তেলাওয়াত করলেন, তারপর বললেন, তোমরা কি জান? পৃথিবী সেদিন কি 
বিবরণ দিবে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূল সু ই ভাল জানেন। 
নবী করীম ই বললেন, প্রত্যেক দাস-দাসী পৃথিবীর উপর যে সব কথা ও কর্ম 
ঘটিয়েছে পৃথিবী সেদিন তার সাক্ষী পেশ করবে | পৃথিবী বলবে অমুক অমুক 
ব্যক্তি অমুক স্থানে এ কর্ম ঘটিয়েছে | এটাই হচ্ছে তার বিবরণ (তিরমিযী হা/৩৩৫৩, 
হাদীছটি ছহীহ) | 


YE القيامة‎ তত ل‎ TA قال سول الله صلی اله عليه وسم‎ ৩৪৪৪৯ ن ابی‎ 
19 يبلغ‎ এ ০৮ ذراعا‎ ০৯০ ০৮০৪ فى‎ ৮৪০ 
মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে | এমনকি তাদের ঘাম যমীনের সত্তর গজ পর্যন্ত 


ছড়িয়ে যাবে, এমনকি ঘাম তাদের কান পর্যন্ত পৌছবে, ঘাম তাদের লাগামে 
পরিণত হবে’ বেখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৫)। 


০০‏ امد نال এঁকে 0550 1০5০০‏ اله এত 0৫ প০ খুঁত‏ المي ررم 
হন)‏ من Gl‏ حى OST‏ مهم كمقدار ميل فيكون الاس عَلَى قذر اعمال 


فى ৩০ ৮৪৯ ৩০৭‏ يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى আত‏ ومنهم من 
LT O‏ ا ا ا 

মিক্দাদ Te বলেন, আমি রাসূল FE -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন 
সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি নিকটে করে দেওয়া হবে। এমনকি সূর্য প্রায় এক 
মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে | তখন মানুষ সূর্যের তাপে আপন আপন আমল 
অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে | কারো টাখনু পর্যন্ত হবে, কারো হাটু 
পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, আর কারো জন্য এ ঘাম লাগাম 


হয়ে যাবে । এ কথাটি বলে নবী করীম শ্ব নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা 
ইংগিত করলেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৬)। 
উদ্ধৃত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে পুনরায় মানুষের 
নিকটে নিয়ে আসা হবে। সূর্যের তাপে মানুষের গায়ের ঘাম মাটিতে ছড়িয়ে 
পড়বে মানুষ তার পাপ অনুসারে ঘামের মধ্যে পতীত হবে | যারা সবচেয়ে 
বেশি পাপী তাদের ঘামে তারা হাবুডুবু খাবে। তাদের ঘাম লাগামের ন্যায় 
মুখে ঢুকে যাবে | আল্লাহ তা আলা বলেন, 
A حاشعة‎ TAPES ও Sl এ! ১৬০ عن ساق‎ DOG يوم‎ 
إلى ادر سارن‎ 05০১৫158555) ذل‎ ১৫22০ 
“যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে এবং মানুষকে সিজ্দী করার জন্য ডাকা 
হবে, তখন তারা সিজদা করতে পারবে না। তাদের দৃষ্টি নীচু হবে। অপমান- 
অপদস্ত তাদের উপর ছেয়ে যাবে। তারা যখন দুনিয়াতে সুস্থ নিরাপদ ছিল 
তখনও তাদেরকে সিজ্দা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল' 
(কালাম ৪২-৪৩)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্য়ামতের মাঠে 


আল্লাহ্‌ আবার মানুষকে ছালাত আদায়ের জন্য বলবেন। আর এ লোকগুলি 
টিন নাতে রাবার, 


لب سح 5G‏ رة م e‏ 


আবু সাঈদ খুদ্রী GF বলেন, আমি রাসূল শুন -কে বলতে শুনেছি 
কিয়ামতের দিন যখন আমাদের প্রতিপালক পায়ের গোছা প্রকাশ করবেন, 
তখন ঈমানদার নারী পুরুষ সকলেই তাকে সাজ্দা করবে | আর বিরত থাকবে 
এ সকল লোক যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও লোক সমাজে প্রসিদ্ধ হওয়ার 
একটি কাঠ ফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৮)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্ব্য়ামতের মাঠে কোন এক সময়ে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সাজ্দা করার আদেশ করবেন। তখন সকলেই সাজ্দা করার চেষ্টা 
করবে কিন্তু মুমিন নারী পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ সাজ্দা করতে পারবে না। 
কারণ তাদের কোমর পিঠ শক্ত হয়ে যাবে | 


লে হল চো ৪ নি এ» পি পো 9 ১‏ ا 


AE 


90 سیر فقال نما ذلك‎ ৩৩০ سه‎ তে قلت اويس‎ lls 
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আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম 5555 বলেছেন, কিয়ামতের দিন যার 
হিসাব নেওয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি 
বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি খাঁটি মুমিনদের সম্পর্কে বলেননি যে, “অচিরেই 
তাদের নিকট হ'তে সহজ হিসাব নেওয়া হবে’ । নবী করীম ক্র বললেন, 
মুমিনদেরকে হিসাবের মুখো-মুখি করা হবে মাত্র। তবে যার হিসাব 
পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হবেই (বুখারী, মুসিলম, মিশকাত 


হা/৫৩১৫)। অত্র হাদীছে বুঝা যায় মুমিনের হিসাব সহজ হবে যার হিসাব তন্ন 
তন্ন করে নেওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। 


০ ৩৩৬০‏ حاتم قال قال 4১০০‏ الله ৩৩‏ الله A ০০০3 এ‏ لاه 
28৮০৭ তির ০৩ 52585‏ فلا 5% الا 
এ‏ من Lh এ‏ اشام مه ও‏ َى ৫‏ ماقم يطو A এ ৩৪‏ الا 

sl;‏ وجهه ০599 5s‏ ثمرة. 


আদী ইবনে হাতেম + বলেন, রাসূল FE e 
সাথে তোমাদের প্রতিপালক সামনা-সামনি কথা বলবেন, ব্যক্তি ও 


প্রতিপালকের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না এবং এমন কোন পর্দা থাকবে 
না, যা তাকে আড় করে রাখবে । সে তার ডানে তাকাবে তখন তার পূর্বে 
প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকালে 
তখনও পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনের 
দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না যা একেবারেই 
মুখের সামনে অবস্থিত | সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে হ’লেও জাহান্নাম থেকে 
বাচার চেষ্টা কর, বা খেজুরের ছাল সমপরিমাণ হ’লেও জাহান্নামের আগুন 
থেকে বাচার চেষ্টা কর’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৬)। হাদীছে বুঝা গেল 
নিজের পাপ-পুণ্যের হিসাব দেওয়ার জন্য সকলকেই আল্লাহ্‌র সামনে দাড়াতে 
হবে। মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। জিজ্ঞাসার সময় নিজ নিজ কর্ম ডানে 
ও বামে থাকবে | সামনে জাহান্নাম থাকবে | এ হচ্ছে জিজ্ঞেস করার সময়ের 
পরিস্থিতি | তখন অবস্থা কত ভয়াবহ হবে তা মুখে ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব 
নয়। এজন্য যে কোন মূল্যে জাহান্নাম থেকে বাচার চেষ্টা করা উচিৎ | 


৮ 2 ক ভিজ 88‏ 0“ ن 7৮৫৮ 264, he ০৮ 2 তি‏ سد هم 
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আবু হুরায়রা পন বলেন, ছাহাবীগণ ا‎ 
কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তিনি 


বললেন, দুপুরের সময় মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের মধ্যে 
পরস্পরে বাধা সৃষ্টি হয়? ছাহাবীগণ বললেন, না। তিনি আরও বললেন, 
মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে পূর্ণ চাদ দেখতে কি তোমাদের কোন 
অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, সে মহান আল্লাহ্‌র 
কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! এ দুটির কোন একটিকে দেখতে যে 
পরিমাণ অসুবিধা হয়, তোমাদের প্রতিপালককে॥ দেখতে সে পরিমাণ 
অসুবিধাও হবে না। তারপর নবী করীম বললেন, তখন আল্লাহ কোন এক 
বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন হে অমুক! আমি কি তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? 
আমি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে অনুগত করে দিইনি? আমি কি তোমাকে 
সরদারী দান করিনি? আমি কি তোমাকে স্ত্রী দান করিনি? আমি কি তোমাকে 
এ সুযোগ দিইনি যে, তুমি নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিবে এবং তাদের নিকট 
হ'তে এক চতুর্থাংশ মাল ভোগ করবে । বান্দা বলবে, হে প্রতিপালক! হ্যা 
আমি এসব পেয়েছি। তারপর রাসূল সঃ বললেন, তখন. আল্লাহ্‌ তাআলা 
বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি! তোমার কি এ ধারণা ছিল যে, তুমি 
আমার সাক্ষাত লাভ করবে? বান্দা বলবে না। এবার. আল্লাহ্‌ বলবেন, 
দুনিয়াতে তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে ছিলে, আজ আমিও অনুরূপ ভুলে 
থাকব। তারপর আল্লাহ অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, সেও অনুরূপ 
বলবে | তারপর আর এক ব্যক্তিকে অনুরূপ জিজ্ঞেস করবেন | সে বলবে, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি তোমার প্রতি তোমার কিতাবের, প্রতি এবং সমস্ত 
নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছি ছালাত আদায় করেছি, ছিয়াম পালন করেছি 
এবং দান ছাদকা করেছি। মোট কথাঃ৫স সাধ্যমত ভাল কাজের একটি 
তালিকা আল্লাহর সামনে তুলে ধরবে । তখন আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা তুমিতো 
তোমার কথা বললে, এখন এখানে দাড়াও, এক্ষুণি তোমার ব্যাপারে সাক্ষী 
উপস্থিত করছি। এ কথা শুনে বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে এমন কে আছে 
যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে? অতঃপর তার মুখে মোহর লাগানো 
হবে এবং তার উরু-রানকে কথা বলতে বলা হবে | রান তুমি কথা বল, তখন 
রান, হাড়, গোশত প্রভৃতি এক একটি করে বলে ফেলবে, তারা যে যা কর্ম 
করেছিল। তার মুখে মোহর লাগিয়ে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ হ'তে এ জন্য সাক্ষ্য 
গ্রহণ করা হবে, যেন লে বান্দা কোন ওযর-আপত্তি পেশ করতে না পারে। 
বস্তুত যারকর্থী আলোচনা করা: হ'ল সৈইহ'ল মুনাফিক এবংএ+কারণেই 
আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হবেন মুসলিম; মিশকাত হা/৫৩২১),। মহান 


رم داه ما قير 


আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, 34:49 Le وَتُكَلْمنَا‎ Lo تتم على‎ টি 

১১০ كَانُوا‎ ৮২ ০৯) ‘আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের 
হাতগুলি আমাদের সাথে কথা বলবে, আর তাদের পাগুলি সাক্ষ্য দিবে যে, 
তারা দুনিয়ায় কি উপার্জন করছিল' (ইয়াসীন ve) | অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ?% 
ডি 9 ০০ ৮৪৯৮ ৮৪১9 ৮ تشهد عَليْهم‎ ‘যেদিন তাদের মুখ, 
তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে’ (নূর ২৪)। 
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00 كَانُوا‎ ০২১১১ ০১১? কদিন شَهدَ‎ ১৪৮০১! চিত 


“এমনকি তারা যখন তার নিকট উপস্থিত হবে, তাদের কান, চক্ষু এবং 
চামড়াও তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে’ হো-মীম 
সাজদা ২০)। অত্র হাদীছ এবং আয়াত সমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষের 
অঙ্গপ্রতঙ্গ তার ভাল-মন্দ কর্মের সাক্ষ্য দিবে। আর এটা হবে মানুষকে 
অপমান করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম | 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর الس‎ বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, কিয়ামতের দিন 
এমন এক ব্যক্তিকে জনগণের সামনে উপস্থিত করা হবে, যার আমল নামা 
খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়মের বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টির 
সীমা পর্যন্ত | অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল দেখি! তুমি 
এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লেখক 


ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি অত্যাচার করেছে? সে বলবে, না! হে আমার 
প্রতিপালক! আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তবে তোমার পক্ষ হ'তে কোন আপত্তি 
পেশ করার আছে কি? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কোন আপত্তি নেই। 
তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যা এ তোমার একটি নেকী আমার নিকট রক্ষিত 
আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আজ তোমার প্রতি কোন অবিচার করা হবে 
না। তারপর এক টুকরা কাগজ বের করা হবে যাতে রয়েছে, | 2 أن لا‎ ১৫৯ 
AE LAL আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত 
কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ FE তার দাস ও TT | অতঃপর আল্লাহ 
তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওজন দেখার জন্য উপস্থিত হও | তখন সে 
বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মুকাবেলায় এ 
এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর 
কোন অবিচার করা হবে না। নবী করীম ই বললেন, অতঃপর এঁ সমস্ত 
দফতরগুলি এক পাল্লায় রাখা হবে এবং এ কাগজের টুকরাখানি আর এক 
পাল্লায় রাখা হবে | তখন দফতরগুলির পাল্লা হালকা হয়ে উপরে যাবে এবং 
কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হয়ে নীচের দিকে ঝুকে থাকবে | মোটকথা 
আল্লাহ্‌র নামের সাথে অন্য কোন জিনিস ওজনী হ'তে পারবে না (তিরমিযী, 
মিশকাত হা/৫৩২৪, হাদীছ ছহীহ) ৷ যারা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে নবীকে 
সফলতা রয়েছে | আর এ বিষয়টি জনসম্মুখে দেখানোর কারণ হচ্ছে কালেমার 
ওজন দেখে ঈমানদারগণ খুশী হবেন এবং কাফেররা অনুতপ্ত হবে | কেন না 
তারা এ কালিমা হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। 


عن ০৩‏ فلحا I) ভে 22 এক ০৯০ oe‏ الله صلى الله বি‏ وسم 4৪‏ £ 
০১০5‏ الله ان لی Ee‏ .كين SFP ৮৮4৫‏ ويعصوئنى واشتمهم واضربهم 
৪ ০‏ منم 95 395 اله صلی ال عل وسم আল টি ৩৫ ৪‏ خب 
510৬‏ وعصوك e,‏ وعقابك | فان کان তে রি Ll ০0৪৮‏ “كان 
345 الك ০৪৭১‏ وان کان লা ১ ১৫ ৬০০‏ کان 401 ان کان 34০‏ 
اهم فوق ৮১১‏ اص لَهُمْ منك 0৮ এ Ph‏ 2 فقال له 


A Ed وضع الموازين‎ SE قول الله‎ এ لله عليه وسم‎ চিলি চা 
১০০ ينا‎ ৩৪০৬ ও ডল ভি UE سيا وین کان‎ ৩৪ এ এ এল 
শট حيرا من مفارقتهم اشهدك‎ ৯০৬৪) এ ০ الله ما‎ ৩৮০ UY 
চা 

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল 5555 -এর সামনে এসে বসল, 

এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কতিপয় গোলাম আছে। তারা 
আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মাল সম্পদ খিয়ানত করে এবং আমার 
আদেশের অমান্য করে | তাই আমি তাদেরকে গাল-মন্দ করি এবং মারধরও 
করি। কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থা কি হবে? তখন 
রাসূল E বললেন, যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন গোলামদের মিথ্যা কথা, 
খিয়ানত, নাফারমানী এবং তোমার শান্তি দেওয়া সবকিছুর হিসাব নেওয়া 
হবে। যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের সমান হয়, তখন ব্যাপার 
সমান সমান থাকবে । তুমি নেকীও পাবে না এবং তোমাকে কোন শাস্তিও 
দেওয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, 
তখন তুমি নেকী পাবে আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের 
তুলনায় বেশি হয় তখন গোলামদের জন্য তোমাকে শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ 
নেওয়া হবে । এ সমস্ত কথা শুনে লোকটি অন্যত্র সরে বসল এবং চিৎকার করে 
কাদতে লাগল | তখন রাসূল E তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আল্লাহর 
এ বাণীটি পড়নি كان‎ ৩ ৯ ৮-২ 10 হন الموازين 20 ليوم‎ ০০ 
حَاسبين.‎ ৬ بها وكفى‎ ভে 9১ مثقال حب مّنْ‎ কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় 
ও নির্ভুল ওজনের পাল্লা স্থাপন করব। আর কোন ব্যক্তির প্রতি সামান্য 
পরিমাণ অবিচার করা হবে না । যদি কারো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় 
আমি তা উপস্থি করব, আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট (আছিয়া 
زوع‎ | তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল FE ! আমার গোলামদেরকে 
মুক্ত করা অপেক্ষা আর কিছু উত্তম দেখছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে 
বলছি, আমি তাদের সকলকে মুক্ত করে দিলাম (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩২৬)। 
অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, অধিনস্ত লোকের ব্যাপারে মালিককে কঠোর 


জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হ'তে হবে। অন্যায় কিছু করলে অধিনস্ত লোকের পক্ষ 
থেকে আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রতিশোধ নিবেন | 
Do وسلم تقول فئ عض‎ Sb الله صلى الله‎ ০৮০ قالت سَمعت‎ ৫৩ عَنْ‎ 
اليه لهاي الث نا ان و" م هاور‎ a aE 
ছি 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কোন কোন ছালাতে রাসূল এ -কে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলতেন يَسيْرًا‎ 5০ >> | ‘হে আল্লাহ আমার নিকট 
হ'তে সহজ হিসাব নিও | আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব কি? 
তিনি বললেন, মানুষের আমলনামায় কৃত গুনাহ সমূহ দেখা হবে। তারপর 
তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। হে আয়েশা! জেনে রেখ, সে দিন যার হিসাব 
যাচাই বাছাই করে পংখানুপুংখরূপে নেওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে' 
(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২, হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাকত হা/৫৩২৭)। 
ছালাতের বাহিরে বা ছালাতের মধ্যে কুরআন তেলওয়াতের সময় পরকালীন 
হিসাবের আয়াত আসলে অত্র দো“আটি পড়া ভাল | দো‘আটি সূরা গাশায়ার 
সাথে খাছ নয়। সহজ হিসাব হচ্ছে পাপ দেখার পরেও কঠোরভাবে যাচাই- 


বাছাই করে হিসাব না নেওয়া | তথা ক্ষমা করে দেওয়া । কারণ যার যাচাই- 
বাছাই করে হিসাব নেওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। 


০৮ ০:56 ৮০1 প্প ر‎ ৪ উঠ ر‎ Va eg 2 وان لو ںو کے‎ ۶ 6৮ 5৮৪৮ 
7.8 225 %415 GG 281 A 5 موك‎ 
العالمين‎ রি يقوى على القيام يوم القيامة الل قال الله عز وجل يوم يعوم الناس‎ 

হনে كالفتناة‎ N (৮450৪ 
আবু সাঈদ খুদরী Ce হ'তে বর্ণিত একদা তিনি রাসূল FE -এর নিকট 
এসে সেই দিন সম্পর্কে বললেন, যে দিনের ব্যাপারে মহাপরাক্রমাশালী 
আল্লাহ বলেছেন, “সেদিন সমস্ত মানুষ উভয় জগতের প্রতিপালকের সামনে 
দাড়াবে | এবার আমাকে বলুন, সেদিন আল্লাহর সামনে দাড়ানোর সাধ্য কার 
হবে? তখন নবী করীম উচু বললেন, ঈমানদারের সামনে সে দিনের ভয়াবহতা 
একেবারেই হালকা করা হবে। এমনকি এ দিন মুমিনের জন্য একটি ফরয 
ছালাত আদায়ের সময়ের ন্যায় মনে হবে (বায়হাকী, মিশকাত হা/৫৬৩; হাদীছ 


ছহীহ)। কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা এবং ভয়াবহ দৃশ্য মুমিনের জন্য 
কঠিন হবে না। তাদের নিকটে হিসাব নিকাশের সময় খুব কম বলে মনে 
হবে | তাদের হিসাব খুব সহজেই হবে | আর সে দিনের সময় সীমার পরিমাণ 
হ'ল ৫০ হাজার বছরের সমান (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)। 


হাউজে কাওছার ও শাফা”"আতের বিবরণ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 740। ৬:৮১ ( “নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওছার 
দান করেছি’ (কাওছার (ذ‎ | 
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আনাস Te বলেন, রাসূল সহ্য বলেছেন, মি‘রাজের রাতে জান্নাত ভ্রমণকালে 
হঠাৎ আমি لو‎ 8৮ 
মুক্তার সম্পদ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এটা কি? 
তিনি বললেন, এটা হচ্ছে সেই কওছার, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান 
করেছেন। তার মাটি মেশকের ন্যায় সুগন্ধময়’ (বুখারী, মিশকাত হা/৫৩৩১)। 


০৮ 
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Lbs مَنْ يشرب منْهًا فلا‎ এ 

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর CT বলেন, রাসূল FE বলেছেন, ‘আমার হাউযের 
প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমপরিমাণ এবং চর্তুদিকও সমপরিমাণ । আর 
তার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা এবং তার ত্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও 


বেশি যে ব্যক্তি সেখান হ'তে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও 
পিপাসিত হবে না!’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩২)। 


عن ابی هريرة قال قال 0০০‏ الله صلی الله দিও SF‏ ان ঠা ৮৮‏ من হট‏ من 
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৯ من اثر‎ 
ও আদনের মধ্যবর্তী ব্যবধান হ’তেও বেশি। তার পানি বরফের চেয়ে অধিক 
সাদা এবং দুধ মিশ্রিত মধু অপেক্ষা মিষ্টি। তার পানপাত্র আকাশের তারকার 
চেয়ে সংখ্যায় বেশি উজ্জ্বল । আর আমি আমার হাউযে অন্যান্য সম্প্রদায়কে 
আসতে তেমনিভাবে বাধা দিব, যেমনভাবে কোন ব্যক্তি তার নিজের হাউয 
হ'তে বাধা দিয়ে থাকে | ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল FE ! সেদিন 
কি আপনি আমাদের চিনতে পারবেন? রাসূল ই বললেন, হ্যা চিনতে পারব | 
তোমাদের জন্য বিশেষ চিহ্ন থাকবে, যা অন্য কোন উম্মতের থাকবে না। 
তোমরা আমার নিকট এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখ এবং হাত-পা 
ওযুর কারণে উজ্জ্বল থাকবে’ মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩৩)। 


১৪‏ سَهْل بن سَعْد قال قال 0০9‏ الله একে‏ الله عليه 2 انى SCG‏ عَلَى 
A 5‏ ا ৪‏ د 0 নি এ‏ ر ةو 
لحْض من مر ৩৪‏ شرب ومن شرب لَمْ AG SA এ টি‏ 
এ ০৬৭০ ৯৪‏ وهم اول الهم مى يقال 5১৫ ৩৫‏ ما ০1‏ 
Ce‏ ل الس 


সাহ্‌ল ইবনে সা'দ গ্ৰ বলেন, রাসূল সু বলেছেন, ‘আমি তোমাদের আগেই 
হাউযের নিকট পৌছব। যে ব্যক্তি আমার নিকট পৌছবে সে তার পানি পান 
করবে । আর যে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে 
না। আমার নিকট এমন কিছু লোক আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব 
এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে | অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে 
আড়াল করে দেওয়া হবে | তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত, তখন 
আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা কত যে 
নতুন নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। এ কথা শুনে আমি বলব, যারা 
আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা এখান থেকে দূর 
হউক’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩৪)। যারা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি 


করছে এবং ইবাদতের নামে নানাভাবে বিদ'আত চালু করছে তারা কিয়ামতের 
মাঠে আল্লাহর দয়া পাবে না এবং রাসূল স্ন ও তাদের জন্য শাফা“আত 
করবেন না। কাউছারের পানি পান করারও সৌভাগ্য তাদের হবে না। 

عن انس ان البى صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حي يهموا 
بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون ادم فيقولون انت ادم 
ابوا الناس خلقك الله بيده واسكنك جنته واسجد لك ملفكته وعلمك اسماء كل 
شئء اشفع لنا عند ربك حن يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر 
০৮‏ الي اصاب dS‏ من الشجرة وقدفى عنها ولكن ائتوا نوحا اول نى بعثه الله 
الى اهل الارض فياتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خحطيئته الى اصاب سؤاله 
এ)‏ بغير علم ولكن ائتوا ابراهيم خليل الرحمن قال فيأتون ابراهيم فيقول ان لست 
هناكم ويذكر ثلث كذبات ALS‏ ولكن اثتوا موسى عبدا اتاه الله التوراة وكلمه 
وقربه جیا قال فيأتون موسى فيقول انى لست هناكم ويذكر حطيئته الى اصاب এ‏ 
النفس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى 
فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر قال 
فيأتوق فاستأذن على ری فى داره فيؤذن لى عليه BU‏ رايته وقعت ساجدا فيدعئ 
ماشاء الله ان ৬৬‏ فيقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع 
رأسى فاثئ على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحدلى حدا فاخرج فاخرجهم 
من النار ৮৪০৭3‏ الجنة ثم اعود الثانية فاستأذن على ربى فى داره فيؤذن لى عليه فاذا 
رأيته وقعت ساجدا উল‏ ما شاء الله ان يدعيئ ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع 
واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع رأسى فاثئ على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه ثم 
اشفع فيحدلى حدا فاحرج فاحرحهم من النار وادحلهم الجنة ثم اعود الثالثة Ub‏ على 
ربى ف داره فيؤذن এ‏ عليه BU‏ رأيته وقعت ساحدا فيدعئ ماشاء الله ان يدعين ثم 


يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع رأسى SE‏ على ربى 


بثناء وتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحدلى حدا فاخرج ৫৯০৮৬‏ من 0001 وادخلهم الجنة 
৯‏ مايبقى ও‏ النار الا قد حبسه القران اى وجب عليه الخلود ثم تلا هذه الاية عسى 
ان ৬৬৬৪‏ ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذى وعده نبيكم- 


আনাস تمش‎ হ'তে বর্ণিত নবী لطع‎ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন 
মুমিনদেরকে হাশরের ময়দানে আটক করে রাখা হবে | এতে তারা অত্যন্ত চিন্ত 
যুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে, যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের 
কাছে কারও দ্বারা সুপারিশ করা হয় তাহ'লে হয়তো আমাদের বর্তমান অবস্থা 
হ'তে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা আদম (আঃ)-এর নিকট 
করিয়েছেন এবং সমস্ত জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য 
আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে এ 
কষ্টদায়ক স্থান হ'তে মুক্তি দিয়ে প্রশান্তি দান করেন। তখন আদম (আঃ) 
বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই | তখন তিনি গাছ হ'তে ফল 
খাওয়ার গোনাহের কথা স্মরণ করবেন, যা তাকে নিষেধ করা হয়েছিল। তিনি 
বলবেন, তোমরা নুহ (আঃ)-এর নিকট যাও, তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীতে 
প্রথম নবী | অতঃপর তারা সকলেই নূহ (আঃ)-এর কাছে যাবে | তখন নূহ 
(আঃ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং তিনি তার এ 
গুণাহের কথা স্বরণ করবেন, যা তিনি নিজের ছেলে (কেনান) পানিতে ডুবার 
ব্যাপারে তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, আর এ প্রার্থনা তিনি না 
জানা অবস্থায় করেছিলেন। এ সময় তিনি বলবেন, বরং তোমরা আল্লাহর বন্ধু 
ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট যাও | নবী PAN E বলেন, তখন তারা ইবরাহীম 
(আঃ)-এর নিকট আসবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের 
উপযুক্ত নই এবং তিনি তার তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করবেন এবং 
বলবেন, তোমরা মুসার কাছে যাও | তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে 
আল্লাহ্‌ ‘তাওরাত’ দান করেছেন, তার সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে নৈকট্য 
দান করে রহস্যের অধিকারী করেছেন | নবী করীম ই বলেন, তখন তারা মুসা 
(আঃ)-এর নিকট আসবে, এ সময় তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের 
উপযুক্ত নই | তখন তিনি একটি লোককে হত্যার গুনাহের কথা স্মরণ করবেন, 


যা তার হাতে ঘটেছিল | তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। 
এসছিলেন। তিনি তার পক্ষ থেকেই মায়ের পেটে জন্ম লাভ করেছিলেন | নবী 
করীম শ্ব বলেন, তখন তারা সকলেই ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসবে | তিনি 
বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ FE - 
এর নিকট যাও | তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা যার আগের ও পরের গুণাহ্‌ 
আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন | রাসূল TE বলেন, তারা আমার কাছে আসবে। 
তখন আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তার দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি 
প্রার্থনা করব, আমাকে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে | আমি যখন 
তাকে দেখব, তখনই তার উদ্দেশ্যে সিজ্দায় পড়ে যাব। আল্লাহ যতক্ষণ 
চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা 
উঠাও আর বল, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে | আর প্রার্থনা কর, যা চাইবে 
তা দেওয়া হবে। রাসূল প্রঃ বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার 
প্রতিপালকের প্রশংসা এমনভাবে করব, যা তিনি সে সময় আমাকে শিখিয়ে 
দিবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করব । এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্‌র দরবার হ'তে উঠে আসব এবং 
এ লোকগুলিকে জাহান্নাম হ'তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর 
আমি পুনরায় ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি 
চাইব, আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখব, তখনই তার 
উদ্দেশ্যে সিজ্দায় পড়ে যাব | এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় 
রেখে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, আর বল, তোমার 
কথা শুনা হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর তুমি 
প্রার্থনা কর, যা চাইবে তা দেওয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাৰ এবং আমার 
প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা আমাকে তখন শিখিয়ে দিবেন। এরপর 
আমি শাফা'আত করব | তখন আমার জন্য লোক নির্ধারণ করা হবে | তখন 
আমি আমার প্রতিপালকের দরবার হ'তে বের হয়ে এসে নির্ধারিত লোকগুলিকে 
জাহান্নাম হ'তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বার, আমার 
প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইব। আমি যখন তাকে 
দেখব তখনই সিজ্দায় পড়ে যাব। আল্লাহ্‌র যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় 
রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও | বল, যা বলবে তা শুনা 
হবে, সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে । আর প্রার্থনা কর, যা 


প্রার্থনা করবে তা দেওয়া হবে | রাসূল E বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং 
আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে সে সময় শিখিয়ে 
দিবেন। তারপর আমি সুপারিশ করব | এ ব্যাপারে আল্লাহ আমার জন্য কিছু 
লোক নির্ধারণ করবেন। তখন আমি আল্লাহ্র দরবার হ'তে বের হয়ে আসব 
এবং জাহান্নাম হতে তাদেরকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অবশেষে 
কুআনে যাদের চিরজাহান্নামী ঘোষণা করা হয়েছে তারা ব্যতীত আর কেউ 
জাহান্নামে থাকবে না (বর্ণনাকারী আনা সজ্+ বলেন) তারপর নবী করীম আহহ 
এ আয়াতটি তেলাওয়ার্তাকুরলেন, رَبك ماما مرد‎ 4155৬1 5 আশা করা 
যায় আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে মাহ্মুদ নামক স্থানে পৌছাবেন। 
এবং বললেন, এটা সেই 'মাকামে মাহমুদ" তোমাদের নবীকে যা দেওয়ার 
ওয়াদা করা হয়েছে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫৩৩৫)। 

আবু সাঈদ খুদরী EF হ'তে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞেস করল, 
দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যা। মেঘমুক্ত দুপুরের আকাশে সূর্য দেখতে কি 
তোমাদের কষ্ট হয়? এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাদ দেখতে কি 
তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আন ! এ 
সময় চন্দ্র-সূর্য দেখতে তোমাদের যে অসুবিধা হয় ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে 
দেখতে এর চেয়ে বেশি কোন অসুবিধা হবে না। যখন কিয়ামত সংঘটিত 
হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, প্রত্যেক উম্মত যে যার ইবাদত 
করত সে যেন তার অনুসরণ করেঞ৬তখন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত 
করত, তাদের একজনও বাকী থাকবে না | সকলেই জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে 
পড়বে | শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর ইবাদতকারী নেক্কারও গুনাহগার ছাড়া 
আর কেউ বাকী থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট আসবেন এবং 
বলবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? প্রত্যেক উম্মত, যে যার ইবাদত করত, 
সে তার অনুসরণ করত | তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো 
সে সব লোকদেরকে দুনিয়াতেই বর্জন করেছিলাম যখন আজকের অপেক্ষায় 
তাদের কাছে আমাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা কখনও তাদের সঙ্গে 
চলিনি। আবু হুরায়রা ঞ্ঞন্গ+-এর বর্ণনায় আছে তখন তারা বলবে, যতক্ষণ 
পর্যন্ত আমাদেরত্রর,আমাদের, নিরুট নাজআসেন্, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা5এ 
স্থানে অপেক্ষা করব । যখন আমাদের প্রতিপালক আসবেন, তখন আমরা 


তাকে চিনতে পারব | আর আবু সাঈদ খুদ্রী CT -এর বর্ণনায় আছে আল্লাহ 
জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের এবং তোমাদের প্রতিপালকের মধ্যে এমন কোন 
চিহ্ন আছে কি যাতে তোমরা তাকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যা । তখন 
আল্লাহ্‌র পায়ের নলা প্রকাশ করা হবে এবং বিশেষ আলো প্রকাশ হবে | তখন 
যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে সিজ্দা করত শুধু তাকেই আল্লাহ সিজ্দার 
অনুমতি দিবেন। আর যারা কারো ভয়ে কিংবা মানুষকে দেখানোর জন্য 
সিজদা করত তারা থেকে যাবে ١ তারা পিঠের পিছনের দিকে চিৎ হয়ে উল্টে 
পড়ে যাবে | তারপর জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত পাতানো হবে এবং 
শাফা‘আতের অনুমতি দেওয়া হবে | তখন নবী রাসূলগণ স্ব স্ব উম্মতের জন্য 
এ প্রার্থনা করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ, নিরাপদে রাখ, অনেক মুমিন এ 
পুলসিরাতের উপর দিয়ে চোখের পলকে পার হয়ে যাবে | অনেকেই বিদ্যুতের 
গতিতে পার হবে | অনেকেই বাতাসের গতিতে পার হবে । অনেকেই ঘোড়ার 
গতিতে পার হবে। আবার অনেকেই উটের গতিতে পার হবে | কেউ ছহীহ 
সালামতে বেচে যাবে | আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে তার দেহ 
ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে। আবার কেউ খণ্ড বিখন্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে | 
অবশেষে মুমিনগণ জাহান্নাম হ'তে নিস্কৃতি লাভ করবে | তারপর নবী করীম 
অ কসম করে বললেন, তোমাদের যে কেউ নিজের হক বা অধিকারের 
দাবিতে কত কঠোর তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট | কিন্তু মুমিনগণ তাদের 
সে সমস্ত ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর সাথে আরও অধিক ঝগড়া করবে, 
যারা তখনও জাহান্নামে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! 
এ সমস্ত লোকেরা আমাদের সাথে ছিয়াম পালন করত, ছালাত আদায় করত 
এবং হজ্জ পালন করত | সুতরাং তুমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ 
দাও। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও তোমরা যাদেরকে চিন তাদেরকে জাহান্নাম 
হ'তে মুক্ত করে আন। তাদের মুখের আকৃতি জাহান্নামের আগুণের প্রতি 
হারাম করা হয়েছে । এ জন্য তারা মুখ দেখে চিনতে পারবে | তখন তারা 
জাহান্নাম হ'তে অনেক লোক বের করে আনবে । তারপর বলবেন, হে 
আমাদের প্রতিপালক! এখন সেখানে আর এমন একজন লোকও নেই যাকে 
বের করার জন্য আপনি আদেশ করেছেন | তখন আল্লাহ বলবেন, আবার যাও 
যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে বের করে আন | 
এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে | তারপর আল্লাহ 
বলবেন, পুনরায় যাও যাদের অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদের 


বের করে আন | সুতরাং তাতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে 
বের করে আনবে তারপর আল্লাহ বলবেন, আবার যাও যাদের অন্তরে এক 
বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে বের করে আন। এবারও তারা 
বহুসংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে এবং বলবে, হে 
আমাদের প্রতিপালক! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকে আমরা জাহান্নামে রেখে 
আসিনি | তখন আল্লাহ বলবেন, ফেরেশ্তাগণ, নবীগণ এবং মুমিনগণ 
সকলেই শাফা“আত করেছেন, এখন আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ 
বাকী নেই | এ বলে তিনি মুষ্টি ভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম থেকে 
বের করবেন যারা কখনও কোন নেক কাজ করে নি, যারা জ্বলে-পুড়ে কাল 
কয়লা হয়ে গেছে | অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে একটি নহরে ঢেলে 
দেওয়া হবে, যার নাম হল নহরে হায়াত। এতে তারা স্রোতের ধারে 
উঠবে | তখন তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত চকচকে হয়ে | 
তাদের কাধে সীল মোহর থাকবে | জান্নাতীরা তাদের দেখে বলবে এরা পরম 
অথচ তারা পূর্বে কোন আমল বা কোন কল্যাণের কাজ করেনি । অতঃপর 
তাদেরকে বলা হবে এ জানীতে তোমরা যা দেখছ তা তোমাদেরকে দেওয়া 
হ'ল এর সঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরও দেওয়া হ’ল (বুখারী মুসলিম মিশকাত 
হা/৫৩৪১)। মুমিনগণের সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক মানুষকে জান্নাতে 
দিবেন। এ ছাড়াও আল্লাহ অঞ্জলী ভরে মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে 
জানাতে দিবেন | আর এটাও তার বিশেষ দয়া | 


আবু হুরায়রা CH হ'তে বর্ণিত। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল 
কব! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? 
অতঃপর আবু হুরায়রা TT হাদীছের বাকী অংশ আবু সাঈদ খুদ্রীঞ্স্ঘ* -এর 
বর্ণিত হাদীছের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবু হুরায়রা ক ‘আল্লাহ্র 
পায়ের নলা প্রকাশ করবেন” এ কথাটি উল্লেখ করেন নি। আর রাসূল E 
বলেছেন, জাহান্নামের উপর পুলসিরাত পাতা হবে । সে সময় রাসুলগণের মধ্যে 
আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হব। সেদিন পুলসিরাত 
পার হওয়ার সময় রাসুলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবেন না। আর রাসুলগণ 
শুধু বলবেন, সাল্লেম সাল্লেম, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ, হে আল্লাহ! নিরাপদে 


রাখ । আর জাহান্নামের মধ্যে সাদানের কাটার ন্যায় আংটা থাকবে, সেগুলি 
সাদানের কাটার মত তবে সেগুলি কত বড় তা আল্লাহই ভাল জানেন। এ 
আংটাগুলি মানুষকে তার আমল অনুপাতে আকড়িয়ে ধরবে | সুতরাং কিছু লোক 
নিজ আমলের কারণে ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, পরে 
আবার নাজাত পাবে | অবশেষে যখন আল্লাহ বিচার শেষ করবেন, নিজের 
বিশেষ দয়া দ্বারা কিছু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, 
আর যারা স্বাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই | তখন আল্লাহ 
ফেরেশতাদের আদেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছে 
তাদেরকে জাহান্নাম হ'তে বের করে আন। তখন তারা এ সমস্ত লোকদের 
কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন এবং জাহান্নাম থেকে বের করে 
আনবেন। আর আল্লাহ সিজদার চিহ্নসমূহ আগুনের জ্বালানো হারাম করে 
দিয়েছেন। ফলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি মানুষের সিজদার স্থান ব্যতীত 
জাহান্নামের আগুন গোটা দেহটি জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিবে | সুতরাং তাদেরকে 
এমন আগুনদঞ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে যে, তারা একেবারে 
কালো কয়লা হয়েছে। তখন তাদের উপর হায়াত দান করা পানি ঢেলে দেওয়া 
হবে। এতে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন কোন বীজ পানির 
স্রোতের ধারে সজীব হয়ে উঠে। সে সময় জাহান্নাম হ'তে সর্বশেষ জান্নাতে 
প্রবেশকারী এক ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থেকে যাবে, যার মুখ হবে 
জাহান্নামের দিকে | সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামের দিক হতে 
আমার মুখখানা ফিরিয়ে দেন। কারণ জাহান্নামের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে 
অত্যাধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং তার অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলছে | তখন 
আল্লাহ বলবেন, তুমি যা চাচ্ছ তা দিলে আর অন্য কিছু চাইবে কি? তখন সে 
বলবে, তোমার সম্মানের কসম করে বলছি, আমি আর কিছুই চাইব না। আর 
সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তার মুখকে 
জাহান্নামের দিক হ'তে ফিরিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে 
এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ যতক্ষণ চুপ 
রাখতে চাইবেন ততক্ষণ চুপ থাকবে | তারপর বলবে, হে আমার প্রতিপালক! 
আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাও। এ কথা শুনে আল্লাহ বলেন, তুমি 
কি ওয়াদা ও প্রশ্রিতি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তাছাড়া কখনও আর 
অন্য কিছু চাইবে না। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে 
তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য কর না। তখন আল্লাহ বলবেন, 


আচ্ছা, তোমাকে যদি এ সমস্ত কিছু দেওয়া হয় তাহলে কি অন্য আর কিছু 
চাইবে? সে বলবে, না। তোমার সম্মানের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই 
চাইব না। সে আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে | তখন তাকে 
জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে আসা হবে । তখন সে তার মধ্যকার আরাম- 
আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং আল্লাহ যতক্ষণ চুপ রাখতে 
চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে | অতঃপর সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! 
আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আফসোস হে 
আদম সন্তান! তুমি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী | তুমি কি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি 
দাওনি যে, আমি যা কিছু দিব তা ছাড়া অন্য আর কিছু চাইবে না? তখন সে 
বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে 
দুর্ভাগ্য কর না। এ বলে সে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে | এমনকি 
তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ হেসে উঠবেন। যখন তিনি হেসে ফেলবেন তখন 
তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এবার চাও তোমার যা চাওয়ার 
আছে। তখন সে আল্লাহ্‌র কাছে মন খুলে চাইবে | এমনকি যখন তার আকাংখা 
শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও ওটা চাও | 
এমনকি সে আকাংখাও যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, এ সমস্ত 
কিছুই তোমাকে দেওয়া FT | আবু সাঈদ খুদরী TY “AF বর্ণনায় আছে- 
আল্লাহ বলবেন, যাও তোমাকে এ সমস্ত কিছু তো দিলামই এর সঙ্গে আরও দশ 
গুণ পরিমাণও দিলাম (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৩)। 

ইবনে মাস্*উদ شت‎ বলেন, নবী করীম উচ্চ বলেছেন, সর্বশেষ ব্যক্তি যে, 
জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, 
একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে, আর একবার আগুন তাকে ঝলসিয়ে 
দিবে। অতঃপর যখন সে এ অবস্থায় জাহান্নামের সীমানা পার হয়ে আসবে, 
তখন সে জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সেই মহান 
প্রতিপালক, যিনি আমাকে তা থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তা'আলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পরের কোন 
ব্যক্তিকেই দান করেননি | অতঃপর তার সামনে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। 
তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এ গাছটির কাছে পৌছিয়ে 
দাও যাতে আমি তার নীচে ছায়া অর্জন করি এবং তার ঝরণা হ'তে পানি পান 
করি । তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা প্রদান 


করি তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে | সে বলবে, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি আর কিছু চাইব না। সে আল্লাহ্‌র সাথে এ অঙ্গীকারও 
করবে যে, সে উহা ব্যতীত অন্য কিছুই চাইবে না। অথচ তার অধৈর্য ও 
অস্থিরতা দেখে আল্লাহ তা'আলা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনের ইচ্ছা 
পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের কাছে পৌছিয়ে দিবেন। সে তার ছায়া 
উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে | অতঃপর আরেক গাছ প্রকাশ পাবে, যা 
প্রথমটি অপেক্ষা উত্তম | তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ গাছটির 
নিচে করে দাও | যেন আমি সেখানে ঝর্ণার পানি পান করতে পারি এবং তার 
ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারি | আমি এ ছাড়া অন্য আর কিছু তোমার কাছে চইব 
না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আমার আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ 
ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি এ ছাড়া আর কিছুই 
চাইবে নাঃ আল্লাহ আরো বলবেন, এমনও তো হ'তে পারে যদি আমি তোমাকে 
তার নিকটে পৌছিয়ে দেই তখন তুমি অন্য আর কিছু চেয়ে বসবে | তখন সে এ 
প্রতিশ্রুতি দিবে যে, তা ব্যতীত আর কিছুই চাইবে না। আল্লাহ তাকে অপারক 
মনে করবেন। কেননা তিনি ভালভাবে অবগত আছেন ওখানে যাওয়ার পর সে 
যা কিছু দেখতে পাবে তাতে সে লোভ সামলাতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ 
তাকে তার নিকটবর্তী করে দিবেন। সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে 
এবং পানি পান করবে | অতঃপর জান্নাতের দরজার নিকটে এমন একটি গাছ 
প্রকাশ করবেন যা প্রথম দু'টি অপেক্ষা উত্তম | তা দেখে সে বলবে, হে আমার 
প্রতিপালক! আমাকে এ গাছটির নিকটে পৌছিয়ে দিন, যাতে আমি তার ছায়া 
ভোগ করতে পারি এবং তার পানি পান করতে পারি। এছাড়া তোমার কাছে 
আর কিছুই চাইব না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার 
সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি তা ছাড়া আর 
কিছু চাইবে না। সে বলবে, হ্যা, ওয়াদা তো করেছিলাম, তবে হে আমার 
প্রতিপালক! আমার এ আশা পুরণ করে দাও এরপর আমি তোমার কাছে আর 
কিছুই চাইব না। আল্লাহ তাকে অপারক জানবেন। কেননা তিনি জানেন এ যা 
কিছু দেখতে পাবে তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। তখন তাকে তার 
নিকটে করে দেওয়া হবে | যখন সে গাছটির নিকটে যাবে, জান্নাতবাসীদের শব্দ 
শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার নিকট তোমার 


চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে 
দুনিয়ার সমপরিমাণ জায়গা এবং তার সঙ্গে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে 
প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি গোটা পৃথিবীর 
প্রতিপালক, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ। এ কথা বলার পর ইবনে মাসউদ 
OTe হাসলেন | অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ না যে, 
আমার হাসার কারণ কি? অষন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো আপনি 
কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এভাবে রাসূল SE হেসেছিলেন। তখন ছাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি জিনিস আপনাকে হাসাল? নবী 
করীম ধু বললেন, যখন এ লোকটি বলল, আপিনি গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক 
হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন স্বয়ং আল্লাহ হেসে ফেললেন এবং 
বললেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না; বরং আমি যা ইচ্ছা করি তা 
করতে সক্ষম মুসলিম গ্রন্থের অন্য বর্ণনায় আবু সাঈদ খুদরী কক হ'তে 
বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র উক্তি ‘হে আদম সন্তান! কখন তোমার চাহিদা হ'তে 
রেহাই পাব’ এখান থেকে শেষ পর্যন্ত হাদীছের অংশটি তিনি বর্ণনা করেননি | 
অবশ্য এ কথাগুলি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে বলবেন, তুমি 
আমার কাছে এটা চাও ওটা চাও | অবশেষে যখন তার আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে 
তখন আল্লাহ বলবেন, যাও তোমার চাহিদা মত এটা তো তোমাকে দিলামই 
অনুরূপ আরো দশগুণ প্রদান করলাম । রাসূল E বলেছেন, সে জান্নাতে তার 
ঘরে প্রবেশ করবে এবং সঙ্গে প্রবেশ করবে হুরগণ হ'তে তার দু'জন স্ত্রীও | 
তখন হুরদ্বয় বলবে সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমাদের 
জন্য জীবিত করেছেন এবং আমাদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন | নবী 
করীম TE বললেন, তখন লোকটি বলবে আমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে এ 
পরিমাণ আর কাউকে দেওয়া হয়নি (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৪)। অত্র হাদীছের 
বিবরণ কিয়ামতের মাঠের, না পরের তা বুঝা যায় না। 


জান্নাতের বিবরণ 
মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ওরা, যারা মরণের পর জান্নাত লাভ 
করবে | আর সবচেয়ে হতভাগ্য ওরাই, যারা মরণের পর জাহান্নামে যাবে | 
জান্নাত এক অনাবিল শান্তির জায়গা ١ জান্নাতের শান্তির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া 
মানুষের সাধ্যের বাহিরে । তাই জান্নাতের কিছু নমুনা সহ আনুসঙ্গিক 
বিষয়াদিও বর্ণনা পেশ করা হ'ল। 


9৫ من‎ LE IEE الله عليه 2 ما‎ একি لله‎ e قال قال‎ TIP أبئ‎ ৩ 
সে ৬০ DEEN فلَانًا قد‎ BALE ان‎ TI MN مات فئ يوم الا قات‎ তে 
ان عَبْدَكَ فلا‎ লা Ao فئ يوم‎ ds ويستال الله‎ 
ساني فاذحلة الجنّة.‎ 
আবু হুরায়রা Te বলেন, রাসূল সহ বলেছেন, কোন মানুষ সাতবার জাহান্নাম 
হ'তে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার 
ওমক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে | আপনি তাকে 
জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহ্র নিকট সাতবার 
জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার ওমক 
বান্দা আমাকে চেয়েছে | আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৫০৬)। 
الل كله ناف‎ 00 52200 পুত الت‎ এঁকে &। 9০ كال‎ 03 40০ ০ পে 5০ 
91 ০ ৮ ৫) من‎ IE الْجَنّة. ومن‎ লস দি رات قات الْجنّة‎ 
من الثار.‎ txt اللهُم‎ 
আনাস ইবনে মালেক TF বলেন, নবী AN বলেছেন, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি 
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে 
পরিত্রাণ চায়, তখন জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে 
পরিত্রাণ দাও (ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, প্রত্যেকের উচিত দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া 
এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া | জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ'তে 
পারে 5৮1 ৮ ৩45৭ الهم انى‎ “হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস 
দান কর’ | আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ’তে পারে 
৷ أحزنئ من‎ 40 ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও" | 
জান্নাতীদের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, 


১৪৬৬০ ৮০ على‎ pd حَنّت‎ GOP وَهُمْ‎ ভা ১০ উঠ) اولك لهم‎ 
AEG AU ০১৪ GBD GED بَيْضَاء لذة‎ me بكأس من‎ ৮ LG 

৯১০৩৪‏ قاصرات الطرف ১০০‏ کان هن بيض مكثون. 
‘তাদের জন্যই রয়েছে নির্ধারিত রুযী ফল-মূল এবং তারা সম্মানিত | তাদের‏ 
জন্য রয়েছে নেয়ামতের বাগান সমুহ তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন‏ 
থাকবে | তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র। তা হবে‏ 
কোন ক্ষতি হবে না এবং তাদের জ্ঞান বুদ্ধিও নষ্ট হবে না। তাদের নিকট দৃষ্টি‏ 
সংরক্ষণকারী সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ থাকবে | তারা এমন স্বচ্ছ যেমন‏ 
ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি’ ছছোফফাত ৪১-৪৯)। জান্নাতে মানুষের জন্য‏ 
রুষী রয়েছে। তাদের জন্য ফল বাগান রয়েছে৷ তারা হুরদের নিয়ে মুখোমুখি‏ 
উচু আসনে বসে থাকবে | তাদের সামনে উৎকৃষ্টমানের শরাব পরিবেশন করা‏ 
হবে । তাতে বিবেকের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের উপভোগের জন্য হরিণ‏ 
নয়না সুদর্শনা নারীগণ থাকবেন। তারা এত সচ্ছ ও নরম যেমন ডিমের‏ 
খোসার নীচে লুকানো NA |‏ 


শরবের এ বা aaa 
ঘুরতে থাকবে তাদের জন্য নিযুক্ত সেবক e ite ste et 
বলেন, 0১55 ولوا‎ ৮42৮ عَلَيْهِمْ )354 دين إذا راهم‎ ১৯৫ ‘তাদের 
পারার ধরাতে গাজার রান TD লন বলবার রাগাবে! 
তোমরা তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা বলেই মনে করবে’ (দোহর ১৯)। 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 

9 بصحّاف من ذهب وأكواب‎ পটে ০০৪ চি ০০2 ثم‎ 1523 
وروما بنا كش‎ 0 ০] ولك‎ ১১:৫৬ ওত তি ০৯0 - রি ১ এর এ 

১5 لم فيا فاكهة كثيرة منْها‎ ৩১০ 

‘তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ কর তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে 
দেওয়া হবে। তাদের সামনে সোনার থালা ও পানপাত্রসমূহ পরিবেশন করা 


হবে এবং মন ভুলানো ও দৃষ্টির পরিতৃপ্তকারী জিনিস সমূহ সেখানে থাকবে | 
তাদেরকে বলা হবে এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাক। তোমরা পৃথিবীতে 
যে নেক আমল করেছিলে সে সব আমলের দরুন তোমরা এ জান্নাতের 
উত্তরাধিকারী হয়েছ। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল-ফলাদী রয়েছে যা 
তোমরা খাবে’ (যুখরফ ৭০-৭৩)। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


e 


50০৮ ৩ gh 2‏ لساري I‏ مّنْ fy ৬০ LE‏ فيهًا من كُل 

ক من‎ EE) ০০ 
“মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো 
এই যে, তাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝরণাধারা প্রবাহমান রয়েছে । এমন 
দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে যার স্বাদ ও বর্ণ কখনও বিকৃত হবে না। 
এমন পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও 
সুপেয় হবে । আর এমন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যা অতীব স্বচ্ছ ও 
পরিচ্ছন্ন | সেখানে তাদের সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা” (মুহাম্মাদ ১৫)। আল্লাহ আরো বলেন, 


75162576525 2561 O راق ا ا‎ 
داكي و يجان‎ 
“আর যারা আপন প্রতিপালকের সামনে আসার ব্যাপারে ভয় পোষণ করে 
তাদের প্রত্যেকের জন্যই দুটি করে বাগান রয়েছে’ (রহমান ৪৭)। উভয় 
বাগানই সবুজ-সতেজ ডাল-পালায় পরিপূর্ণ (রহমান ৪৯)। দু'টি বাগানেই 
ঝর্ণাধারা সদাসর্বদা প্রবাহমান রয়েছে (রহমান ৫১)। উভয় বাগানের 
ফলসমূহের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে (রহমান ৫২)। আল্লাহ আরো বলেন, 
২৪৮ ৬৭০০ es 299 dl এ وَجَنَى‎ BEL من‎ ক فرش‎ এ ৩৪ 
حتتان-‎ ৮১১৩৭) ১৬১০] ০৯ রতি -৩৬ ৫১85 1০৮০৪ 


ر .6 رر س وس 


-৩৬০০১এ‏ فيهما عيئان سحاد فيهما فاكهة حر ০৬৪ এ‏ حيرات 


‘জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আবরণ মোটা 
রেশমের তৈরী হবে আর বাগানের ডাল-পালা ঝুকে নুয়ে থাকবে (রহমান ৫৪)। এ 
অফুরন্ত নিয়ামত সমূহের মধ্যে লজ্জাবনত নয়না ললনারাও থাকবে | 
এ জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি (রহমান ৫৬)। তারা 
এমনই সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মণি-মুক্তা (রহমান ৫৮)। জান্নাতী লোকদের 
পূর্ববর্তী দু'টি বাগান ছাড়াও আরও দু'টি বাগান দে এ যা হবে ঘন- 
সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল ও COST টি উত্ক্ষিপ্তমান ঝর্ণাধারা 


থাকবে রেহমান ৬৬)। ত বার থাকবে | এসব 
নিয়ামতের মধ্যেই থাক 1 1 ۹0) | 
4১) على‎ (৪৬, - حور مقصورات 1 ن-‎ 
তাবুসমূহের মধ্যে সুর 5 সুন্দরী নারীগণ | 
তাদেরকে কোন মানুষ ৭8) | তারা অস্বাভাবিক 
উৎকৃষ্টমানের উত্তম স যায় হেলান দিয়ে 
অবস্থান করবে (রহম 
فئ م ستبرق متقابلین‎ ll ان‎ 
১50? ১৫৫ 


থাকবে | তা হবে বাগ: ্‌ ৷ চিকন রেশম 


ও মুখমলের পোশক পরে সামন ঢাহ হবে তাদের 
জীকজমকের অবস্থা | সুন্দরী রুপসী হরিণ নয়৷ দেরকে তাদের স্ত্রী করে 


দিবে’ (দুখান ৫১-৫৪)। 
من‎ 93? ০098 ০৮ اشح لا‎ ০ فى‎ OO EA 
8 টি ف 100 : لدان‎ 234 ১4৬ চির 0 ০০৮ 2৮ 9 3 এ 


وو o7‏ ره سم ৮৮65 রা‏ هو 5 


a 9 A রি রড Zo ০২ 7 48৮ ১‏ ر نر 4 / و 2 রত‏ - و 
لايسمعون فيها 0519 GEG‏ الا قيلا ০৮৮৮9 GUL GUS‏ اليمين ০০০‏ 
০ 5 9 ০ 7‏ ەه ,4 o S0 ০ 4, ০৮ রা ০‏ ر ৮‏ 0° ر u ছি‏ روعي 
اليمين চা‏ مخصود وطلح منصود وظل ممدود وماء میک টি‏ وفاكهة كثيرة 
৮৫‏ و 1 7 00 و / f / 4 রঃ ডি‏ 6 1 رر ر রী‏ 6 2 ار ر চি রঃ ০ ٤‏ 
لامقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا أنشائئاهن الشاء ৯১৬৯১‏ أبكارا ৩০‏ 

و ماه 

أثرابا. 


‘আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো সব ব্যাপারেই অগ্রবর্তী থাকবে। তারাই তো 
সান্নিধ্য লাভকারী লোক । তারা নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস 
করবে। পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে বেশিসংখ্যক আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে 
কমসংখ্যক, তারা মণিমুক্তা খচিত আসন সমূহের উপর হেলান দিয়ে মুখোমুখি 
হয়ে বসে থাকবে | চির কিশোরীগণ তাদের সামনে প্রবাহমান ঝর্ণার সুরায় 
ভরা পানপাত্র পরিবেশন করবে | হাতলধারী বড় বড় সুরাভাণ্ড, হাতলবিহীন 
পানপাত্র নিয়ে দৌড়া দৌড়ি করতে থাকবে | এসব পানীয় পান করে তাদের 
মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক বুদ্ধিও লোপ পাবে না। আর চির কিশোরীগণ 
তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে । যেন ইচ্ছামত 
নিতে পারে। আর তাদের জন্য সুন্দর চক্ষুধারী নারীগণও থাকবে | তারা 
লুকিয়ে রাখা মুক্তার মত সুশ্রী, সুন্দরী হবে। এসব কিছু তাদের সেই আমলের 
শুভ প্রতিফল যা তারা দুনিয়ার জীবনে করেছিল | তারা সেখানে কোন বাজে 
কথা বা পাপের কথা শুনতে পাবে না। যা কথা হবে তা ঠিক ঠিক ও যথাযথ 
হবে | আর ডান বাহুর লোকেরা, ডান বাহুর লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর 
কি বলা যায়। তাদের জন্য থাকবে কাটাবিহীন কুল বৃক্ষসমূহ, থরে থরে 
সাজানো কলা সমূহ, বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর 
প্রচুর পরিমাণে ফল থাকবে | যা কোনদিন শেষ হবে না, খেতে কোন বাধা 
বিপত্তি ঘটবে না । তারা উচ্চ আসনসমুহে সমাসীন থাকবে | তাদের স্ত্রীগণকে 
আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে কুমারী করে 
দিব। তারা নিজেরদের স্বামীদের প্রতি থাকবে আসক্ত | আর তারা বয়সে 
সবাই সমান হবে’ (ওয়াক্য়া ১০-৩৭)। (943) শব্দটি মহিলাদের অতীব উত্তম 
নারীসুলভ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ এমন সব 
মহিলাকে বুঝাই যারা নারীতে উত্তম, উন্নতমান, শুভ আচার-আচরণ মিষ্ট-ভ্দ্র 
কথা-বার্তা ও নারীসূলভ প্রেম-ভালবাসা ও হদয়াবেগে ভরপুর। যারা 


নিজেদের স্বামীগণকে মন-প্রাণ দিয়ে পেতে চায়, কামনা করে, ভালবাসে এবং 
তাদের স্বামীরাও তাদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমিক | 
এ? ৮৮৪ فيهًا‎ O93 وَحريرًا متكئينَ فيها على الأرائك لا‎ x le ln 
من فضّة‎ ভিড সদ 3৩5) UY قطوفها‎ ১ জে ele 25012 
ليتوه ليا اي كان‎ aE 
ED BL ৩35 ويطوف عليهم ولدان‎ এ এর a EF Us ৬৮০ 
48522866766 65555555172 
10১46 05514871220 فضّة‎ ৩০০১8 BIE Ta 
‘আল্লাহ তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান 
করবেন। সেখানে তারা তাদের উচ্চ আসন সমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তারা 
সেখানে সূর্যের তাপ পাবে না, শীতের প্রকোপও অনুভব করবে না। জান্নাতের 
গাছের ছায়া তাদের উপর অবনত থাকবে | আর ফলমূল তাদের অধিনে থাকবে, 
তারা ইচ্ছামত তা পাড়তে পারবে। তাদের সামনে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাচের 
পিয়ালা পরিবেশন করানো হবে । সে কাচ পাত্র ও রৌপ্য জাতীয় হবে | আর সে 
পানপাত্র গুলি জান্নাতের সেবক চির বালকেরা পরিমাণমত ভর্তি করে রাখবে | 
তাদেরকে সেখানে এমন সুরা পাত্র পরিবেশন করানো হবে, যাতে শুকনা আদার 
সংমিশ্রণ থাকবে । এ হবে জান্নাতের একটি ঝর্ণা যাকে সালসাবীলও বলা হয়। 
তাদের সেবার জন্য এমন সব বালক ছুটা-ছুটি করতে থাকবে, যারা চিরকালই 
বালক থাকবে | তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া 
মুক্তা | তোমরা সেখানে যেদিকেই দেখবে শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত দেখতে 
পাবে। দেখতে পাবে এক বিরাট স্ম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম, তাদের উপর চিকন 
রেশমের সবুজ পোশক এবং মখমলের কাপড় থাকবে | তাদেরকে রৌপ্যের 
কংকন পরানো হবে এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক পবিত্র পরিচ্ছন্ন শরাব 
পান করাবেন (দাহর ১২-২১)। 


> 


9206 ০১২০0 ৬৩১৩০ ৫ 0969 UE و‎ ফলো ঠিক 2) ان‎ 
তি 


“নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে একটি সাফল্যের স্থান এবং বাগ- 
বাগিচা, আংগুর, সমবয়স্কা নব্য যুবতীগণ এবং উচ্ছাসিত পানপাব্রও | সেখানে 
তারা কোন অসার অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না’ (নাবা ৩১-৩৫)। 
১১২০ العم‎ ৪ লস) GSA ১১০৯৪ لفئ نعي عَلىَ الارائك‎ ০৮0 إن‎ 

28424 
‘নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে | উচ্চ আসনে 
সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী অবলকন করবে । তাদের মুখে তোমরা স্বাচ্ছন্দ 
দেখতে পাবে | তাদেরকে মুখরোচক উৎকৃষ্ট মানের শরাব পান করতে দেওয়া 
হবে | তার উপর মিশক এর মোহর লাগানো থাকবে | যে সব লোক অন্যদের 
উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'তে চায় তারা যেন এই জিনিসটি লাভের 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'তে চেষ্টা করে। সে শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে, 
এটা একটা ঝর্ণা, নৈকট্য লাভকারী লোকেরা এ শরাব পান করবে' 
(মুতাফফিফিন ২২-২৮)। 


০ ৩ দু ও ৬৯ ৩০ ৪৩ কত হল) ৬০ ৫ ০৪৪ ৪৯ 


A‏ اله 


৫ 45% 8224 24 


. مصفوفة 51033 مبثوثة‎ ১০০০, ২০৯৮ وأكواب‎ ২০৯৮ فيها سرر‎ 
‘সেদিন কতিপয় লোকের মুখ উজ্জ্বল ঝকঝকে হবে, তারা নিজেদের চেষ্টা- 
সাধনার জন্য ESP হবে | সুউচ্চ মর্ষদা সম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। 
সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না। সেখানে বর্ণাধারা প্রবাহমান 
থাকবে । সমুন্নত আসনসমূহ থাকবে | পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত থাকবে | গির্দা 
বালিশ সমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং সুদৃশ্য মখমলের বিছানা পাতানো থাকবে' 

(গাশিয়াহ ৮-১৬)। 


عَنْ ابی 6 فال حال رسو الك বি ০ এ দে‏ قال الله تَعَالَى ০১০৩‏ 
১৪৬ ০০০ তত‏ أت ولا أن سسا পদ‏ فلب পন‏ 


ا ا 


আবু হুরায়রা CT বলেন, TATE বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা 
কখনও কোন চক্ষু দেখেনি কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তর কখনও 


কল্পনাও করেনি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭১)। অত্র হাদীছের স্পষ্ট 
বিবরণ দেওয়া খুব কঠিন। কারণ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মানুষের ভোগ- 
বিলাস আরাম-আয়েশের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করেছেন যা মানুষের চোখ 
কোন দিন দেখেনি | অথচ মানুষ পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছে। মানুষের কান 
কোনদিন শুনেনি। অথচ মানুষের কান অনেক নতুন পুরাতন রাজাধিরাজের 
ভোগ-বিলাসের কাহীনী শুনেছে। মানুষের অন্তর কোনদিন পরিকল্পনা করে 
নি। অথচ মানুষের অন্তরে অনেক কিছুই পরিকল্পনা হয়। জান্নাত এ সকল 
পরিকল্পনার চেয়েও ভিন্ন। 


ا ভা BF: GD ALA ভি কত 2 রা‏ 27 سه عر 
عن ১৪০৯ ঞ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط فى الجنة خير 
CE‏ 
আবু হুরায়রা CT বলেন, রাসূল E বলেছেন, ‘জান্নাতে একটি চাবুকের‏ 
সমপরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম’‏ 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭২)। জান্নাতের সাথে পৃথিবীর আসলেই কোন‏ 
তুলনা হয় না।‏ 
দারা রাযি তা রর GG CS Ht‏ 
عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة فى سبيل الله او روحة خير من 
SS‏ ويا ارس ا 6 
ডিও USS‏ رِيْحًا ولتصيفهًا على رأسها حير ৩০ ৩০৩০‏ فيهًا. 
Fe বলেন, রাসূল TE বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে এক সকাল এক‏ إ আনাস‏ 
সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ হ'তে উত্তম | যদি জান্নাতের কোন‏ 
নারী পৃথিবীতে উকি দেয় তবে গোটা পৃথিবী তার রূপের ছটায় আলোকিত‏ 
হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে পরিণত‏ 
হবে। এমনকি জান্নাতের নারীদের মাথার ওড়না গোটা দুনিয়া ও তার সব‏ 


কিছুর চেয়ে উত্তম (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৪)। জান্নাতের কোন কিছুর 
সাথে পৃথিবীর কোন বস্তুর তুলনা চলে না। তাই নবী করীম সপ ইহকাল ও 
পরকালের তুলনা পেশ করে বলেন, 


عن ال لمستورد بن ১১৩‏ قال ممع ৭০ এ এ টোনার‏ الله عليه ٠‏ َال ما 
EN TAME ce বিন রা ET.‏ اله و و ف 
الدنيا فى الاحرة الا مثل مايجعل احد كم اصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع. 


মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ Te বলেন, আমি রাসূল স্ন -কে বলতে শুনেছি 
আল্লাহ্র কসম! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল যেমন তোমাদের 
কেউ সাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবানোর পর লক্ষ্য করে দেখুক 
আঙ্গুল কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)। অত্র 
হাদীছে বুঝানো হয়েছে আঙ্গুলের পানি এবং সাগরের পানি কম-বেশী হওয়ার 
ব্যাপারে তুলনা যেমন ইহকাল ও জান্নাতের তুলনা তেমন | 


১৫ 0৩ فك‎ ৭ ওঠ € নে পুতি ক একি ঈ। 050 9 সে 2 
على الله‎ ০2৫91 قال فوالله‎ গেল يحب أن هذا له بدرهم فقال ما تحب اله‎ 
১ ৩ ০ 
জাবির OT হ'তে বর্ণিত, রাসূল TE একটি কানকাটা ছোট মরা ছাগলের পাশ 
দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমাদের এমন কেউ আছে যে, ছাগলটি এক 
দিরহামের বিনিময়ে নিতে পসন্দ করে | ছাহাবীগণ বললেন, আমরা তো কোন 
কিছুর বিনিময়েই নিতে পসন্দ করি না। তখন নবী করীম সু বললেন, আল্লাহ্‌র 
কসম! তোমাদের কাছে এ মরা কানকাটা বাচ্চা ছাগলটি যত তুচ্ছ দুনিয়া 
আল্লাহ্‌র কাছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি তুচ্ছ (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩০)। 


عَنْ ১ ১৯০‏ سَعْد قال قال ৩১০০‏ الله صل الله عليه ৪ ০৩ ৮০৩‏ تغدل 
NEUE RITE‏ 


A ইবনে সাদ CT বলেন, রাসূল প্র বলেছেন, ‘যদি দুনিয়ার মুল্য 
আল্লাহ্‌র কাছে মাছির একটি পাখার সমমূল্য হত, তাহলে তিনি কোন 
কাফিরকে এক ঢোকও পানি পান করতে দিতেন না’ (আহমাদ, মিশকাত 
হা/৪৯৫০)। পৃথিবীর মুল্য একটি কানকাটা মরা বাচ্চা ছাগলের সমান নয়, 
আঙ্গুলের এক ফোটা পানির সমানও নয়, এমন কি একটি মাছির পাখার সমানও 
নয়। যা উপরের হাদীছগুলো প্রমাণ করে। অতএব, আল্লাহর কাছে পৃথিবীর 
কোন মূল্য নেই যাকে আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্য দিয়েছি। অথচ 
জান্নাত একটি চিরস্থায়ী ভোগবিলাসের অতীব উত্তম স্থান। 


عن ایی ০৮‏ قال 45০৪‏ الله এ‏ الله عليه وسم إن 9 فى এ অল‏ 
من :55 واحدة (৪০০০ ২১০৯‏ سن مي و طول ১৮,‏ مي فی 


راو ية ০০৪ 3১2 181, ৫০‏ طوف EES তন ৮‏ من ২০০‏ نهم وما 

هما ৮) ৫৮৪১৮ ০৫০‏ فيهما. 
আবু মুসা OTF বলেন, TE বলেছেন, জান্নাতে মুমিনদের জন্য মুক্তা‏ 
দ্বারা তৈরী ক‏ 
মাইল । অন্য বর্ণনায় আছে তার দৈর্ঘ্যতা ষাট মাইল | তার প্রত্যেক কোণে‏ 
জান্নাতীরা থাকবে | এক কোণের লোক অপর কোণের লোককে দেখতে পাবে‏ 
না। ঈমানদারগণ তাদের নিকট যাতায়াত করবে | দু'টি জান্নাত হবে রূপার |‏ 
তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সব কিছু হবে রূপার এবং অপর দু’টি জান্নাত‏ 
হবে সোনার তার পানপাত্র ও ভিতরে সব কিছু হবে সোনার (বুখারী, মুসলিম,‏ 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৫)।‏ 


و 20 


জনা فى‎ আট এড الله صلى الله‎ ০১০১ قال قال‎ ৪৮৮ a 
এড عير مما‎ Hl STI قوس‎ জেটি LN ظلها مائة عام‎ ও راكب‎ 

৩ এ‏ تُغْرب. 
আবু হুরায়রা Te বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বড়‏ 
জী‏ 
তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি‏ 
ধনুকের সমপরিমাণ জায়গাটাও সূর্য যার উপর উঠে ও ডুবে তার চেয়ে উত্তম‏ 


(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৪)। হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতের 
ধনুকের সমপরিমাণ জায়গা গোটা পৃথিবীর চেয়ে উত্তম | 


১৯ ৪০ ২ وَسَلَمَ فى‎ এ الله‎ আদ 45০5 الصّامت قال قال‎ এ চি ৬ 
প্র دَرَحَة مثهًا‎ এ ০520 ১০); ৮৮০০৭ ০ (৩৫ ০৮১ এর 
০০ Al Bl ৩ ৮০৫) Ln ০৯ ومن‎ 90 চা 


ওবাদা ইবনে ছমেত O বলেন, রাসূল ৮ বলেছেন, জান্নাতের স্তর হবে 
একশতটি ৷ প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের 
দূরত্বের সমান। জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সবচেয়ে উপরে | সেখান 
থেকে প্রবাহিত রয়েছে চারটি ঝরণাধারা এবং তার উপর আল্লাহ্‌র আরশ | 
সুতরাং তোমরা যখনই আল্লাহ্র কাছে চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে (বুখারী, 


মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৬)। অত্র হাদীছে যে চারটি ঝরণার কথা 
রয়েছে তা পানি, মধু, দুধ ও শরবের ঝরণা হ'তে পারে | 


عن اس قال قال ৩১০০‏ الله এআ Go‏ وَسَلَمَ ان فى ওটি ৩৮০ এ‏ كل 
২‏ 2 ريح ( JL‏ فی وحوههم وثيابهم ১১১৮‏ سسا রি‏ 
১০৮৫‏ الى el‏ وقد 19১5)‏ بحسنا রি‏ ل ~~ dr ৮১‏ لقد 
১১১)‏ 55 
আনাস OF বলেন, রাসূল সঙ বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার আছে।‏ 
একত্রিত হবে। তখন উত্তর দিক‏ نح EES‏ 
থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সে বাতাস তাদের মুখে ও পোশাকে সুগন্ধি‏ 
নিক্ষেপ করবে । ফলে তাদের রূপ আরও বেশি হয়ে যাবে | অতঃপর তারা‏ 
যখন বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য অবস্থায় নিজের স্ত্রীদের কাছে যাবে তখন স্ত্রীগণ‏ 
তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! আপনারা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি‏ 
ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছেন। এর উত্তরে তারা বলবে আল্লাহর কসম!‏ 
আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ‏ 
মিশকাত হা/৫৩৭৭)।‏ 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে বাজার থাকবে জান্নাতীরা‏ 
জুম'আর দিন বাজারে যাবে । বাজারে কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেখানে‏ 
গেলে জান্নাতীদের রূপ বৃদ্ধি পাবে। এ সময় তাদের স্ত্রীগণ যারা বাড়ীতে‏ 
আছে তাদেরও রূপ বেশি হয়ে যাবে |‏ 


عَنْ أبئ EI‏ قال قال ১০)‏ الله ৩০‏ اله عليه শে‏ ان ول )8% Ed ১9৯24‏ 
x রি ০ ৮০‏ م A‏ رف রে‏ كوكب درق فى ৮৮৯০]‏ اضّاءة 
৩০৮১৪‏ قلب )> ০০৮৩৫ 5 ০১৬৯) se‏ لكل امْرئ منهم ৩৯১)‏ 

من احور العين ০৬৯৮ শৈ ০৫‏ من ৮৮৭ ০199‏ واللخم م ৩০৮৭ ? ০০০ ০‏ الله 
রা ১৮৮59 52৮8৫) OAL ৮৪; 0-7‏ وَل sl EC‏ 
CAD‏ والفضة 9 ৬২০] (৮5০9 800৯৭ ১৮6) CA‏ على 
خلق 4৯0‏ واحد على صُوْرَة بيهم دم ০১ ৩৯০‏ فى السّمّاء. 


আবু হুরায়রা + বলেন, রাসূল E বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ 
করবে, তারা ১৫ দিনে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর রূপ ধারণ করে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা হবে আকাশের 
তারকার ন্যায় ঝকঝকে | জান্নীতীদের সকলের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় 
হবে । তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকবে না এবং হিংসা বিদ্বেষও থাকবে 51 | 
তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ হুরদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে স্ত্রী 
থাকবে । বেশি সুন্দরী হওয়ার দরুন তাদের হাড় ও গোশতের উপর হ'তে নলার 
ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে | তারা সকাল-সন্ধায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনায় রত 
থাকবে | তারা কখনও অসুস্থ হবে না। তাদের পেশাব হবে না। তাদের 
পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তারা থুথু ফেলবে না। তাদের নাক দিয়ে শ্রেষ্যা 
বের হবে না। তাদের ব্যবহারিক পাত্র সমূহ হবে সোনা-রূপার। তাদের চিরনী 
হবে স্বর্ণের এবং তাদের সুগন্ধির জ্বালানী হবে আগরের | তাদের গায়ের ঘাম হবে 
কন্তরীর মত সুগন্ধি | তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায় | শারীরিক গঠন হবে 
তাদের পিতা আদম (আঃ)-এর মত, উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা হবে (বুখারী, মুসলিম, 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৮)। 

অত্র হাদীছে বুঝা গেল, যারা সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা 
সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হবে । মানুষের মধ্যে কোন মতবিরোধ কোন হিংসা 
বিদ্বেষ থাকবে না। অন্যের তুলনায় বিশেষ মর্ষদা সম্পূর্ণ দু'জন স্ত্রী থাকবে | 
তারা খুব বেশি সুন্দরী হবে। এ জন্য তাদের পায়ের নলার ভিতরের মজ্জা 
দেখা যাবে | তাদের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের মুখে থুথু 
আসবে না, তাদের নাকে শিকনি আসবে না। সেই জান্নাতের পাত্রসমূহ হবে 
সোনা-রূপার ৷ সুগন্ধি জ্বালানী হবে এক ধরনের আগরবাতি | শরীরের ঘামের 
গন্ধ হবে PONT মত সুগন্ধি | সকলের স্বভাব ও আচার আচরণ হবে একই | 


El GO a ME, PUNE ALE ا اما‎ La LN EB Ro 2 ৮৯. لاه‎ 
37285 ان اهل الجنة يأكلون فيها‎ ALS الله عليه‎ একি الله‎ 0৮৮0 حابر قال قال‎ ৮৪ 
০৯০9 ০৮ فما بال الطَّعَام قال‎ PG ওঠ ও ৩০৮০ ৩১৮৪, 

০‏ لماك 048 পন‏ للحي চা‏ 04 المي 
জাবের Te বলেন, রাসূল E বলেছেন, জান্নীতীরা সেখানে খাবে, পান‏ 
করবে | কিন্ত তারা থুথু ফেলবে না, মল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক‏ 


হ'তে শিকনীও বের হবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন তাহলে তাদের 
এসব খাদ্যের পরিণতি কি হবে? নবী করীম ঈ্ বললেন, ঢেকুর এবং 


মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র তাসবীহ্‌ ও তার 
প্রশংসা এমনভাবে তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস 
অবিরাম চলছে (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৯)। অত্র হাদীছে প্রমাণিত 
হয় যে, তারা জান্নাতে খাবে ও পান করবে কিন্তু পেশাব পায়খানার প্রয়োজন 
হবে না। কারণ সেগুলি ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে | আর শ্বাস- 
প্রশ্বাস যেমন নিজ গতিতে চলে । এ জন্য কোন চিন্তা ভাবনা বা কোন 
পরিকল্পনা লাগে না তেমনি জান্নাতীদের মুখে সর্বদা তাসবীহ্‌ চলতে থাকবে | 
তাসবীহ্‌ পাঠের জন্য কোন চেষ্টা করা লাগবে না। 


টি‏ ا ভি... উরি.‏ اي 


25 AGU یکی‎ ০0৫ 
আবু হুরায়রা CT বলেন, রাসূল ইজ বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ 
করবে সে সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে, ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকবে | কোন প্রকার 
দুশ্চিন্তা ও দুভবিনা তাকে পাবে না। পোশাক পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে 
না। আর তার যৌবন কাল কখনও শেষ হবে না (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৩৮০)। প্রথমে বলা হয়েছে জান্নাত যে কি আরাম আয়েশের জায়গা তার 
বিবরণ দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন অত্র হাদীছে বলা হ'ল জান্নাত 
এক চির সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশের জায়গা | যেখানে কোনদিন দুশ্চিন্তা 
ও দুর্ভাবনার চিহ্ন আসবে না। পোশাক কোনদিন পুরাতন বা ময়লা হবে না, 
যৌবনও কোনদিন শেষ হবে না। 

(৫১৬৫ قال‎ ০1০3 الله صلی الله عليه‎ 0০9 أن‎ 8৮ و أبئ‎ CLD سعید‎ Lal 
১৫91 দির ১৮৫19 26528 كاذ ان لک أن ؟‎ 
0910 তি وان لكو أن‎ 051728000৮4 أن‎ 
আবু সাঈদ খুদ্রী ও আবু হুরায়রা CT বলেন, রাসূল সু বলেছেন, জান্নাতীগণ 
জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা চিরদিন 
সুস্থ থাকবে আর কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে আর 
কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে আর কোনদিন বৃদ্ধ 
হবেনা | তোমরা চিরদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দে ও আরাম-আয়েশে থাকবে, কখনও হতাশা 
ও দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮১)। 


عن أ سعد 4৮5 922৭‏ الله صَلى الله عليه ০০9‏ قال إن آهل ১28 ২‏ 
০০ 1১‏ من فؤقهم كما كر نون الكو كت (৮59‏ عابر এ‏ ق أو 
المرب لتفاضل ما بينهم الوا يا ১০৫ ৫56 ০৫0 0 ৩ &। 0 এ‏ قال بل 
টিনের‏ لسن 0 


আবু সাঈদ খুদ্রী TF বলেন, রাসূল নদ নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ 


তোমরা আকাশের পূর্ব টি দেখতে পাও | 
তাদের মধ্যে মর্যদার | গণ বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল FE ! ৫ 2 যর সেখানে পৌছতে 
পারবে না। রাসূল FE ; বর ম! যারু হাতে আমার প্রাণ 
রয়েছে, যে সমস্ত সুলগণের সত্যতা 
স্বীকার করবে তারাও বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৩৮২)। জান্নাতে ম ও তারকার যেমন 
একটা অপরটা থেকে র মান-মর্যাদার 
পার্থক্য হবে | তবে 

J ৫৬৫ الله‎ ৩1০৭ 0 ১০০ عن أبئ‎ 
রি এ فى‎ এরর! لل‎ ও الحنة‎ ১0 


রিতা 


هل رضم م فيقولو 2 
৫০০0, 02‏ الله 
أحل 15১ সা | ০) Sls‏ 


e 
سيئ أفضل من ذلك فقول‎ 


আবু সা'ঈদ খুদরী Te বলেন, রাসূল সু বলেছেন, আল্লাহ জান্নাতবাসীগণকে 

লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তখন তারা বলবেন, “আমরা 

উপস্থিত। সৌভাগ্য তোমার নিকট থেকেই অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ 

তোমারই হাতে ৷” তখন আল্লাহ বলবেন, MALS 
প্রতিপালন! আমরা 


তোমাদেরকে দান করব না? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়ে 
উত্তম কি হ'তে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার 
সন্তুষ্টি দান করছি, এরপর থেকে আমি আর কখনও অসন্তুষ্ট হব না (বুখারী, 
মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৪)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
জান্নাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সবচেয়ে উত্তম জিনিস | আর তা হচ্ছে আল্লাহ নিজেই 
বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হ'লাম, আর কোনদিন অসন্তুষ্ট হব না। 


oto st نى ر ا اه ال‎ 
টিটি St 
টা: تت‎ হ'তে বর্ণিত, রাসূল লহ বলেছেন, ৯৮৬ 
রা لو ا ا وا‎ HEE 
আরও আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে অর্থাৎ বারবার অনেক অনেক আশা প্রকাশ 
করবে | তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কি তোমার আশা-আকাঙ্থা 
শেষ হয়েছে? সে বলবে হ্যা। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তুমি যা আশা করেছ 
তা দেওয়া হ'ল এবং তার সমপরিমাণ দ্বিগুণ দেওয়া হ’ল (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৩৮৫)। মানুষ চাইবে তার বিবেক অনুযায়ী, আর আল্লাহ দিবেন 
তার মর্যাদা অনুযায়ী আল্লাহ মানুষকে এত কিছু দিবেন যা মানুষের অন্তর 
পরিকল্পনা করতে পারে না। মানুষ যা চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না 
ভাবতেও পারে না। 


عَنْ ৪৪৯ ও‏ قال قلس يا رَسُوْل الله صلى اله 46 وسم مم لق GE‏ قال من 
এ ০০]‏ الجن ৬৩ এ‏ قال لبه من ذهب ولب من ৬৮৩০ ২০০‏ اممك ৯২‏ 


৬১৫০৮‏ الولو ১১৮? 42458 44 ১5 ৬৮৮১ ০১805‏ وَل 

০১৭‏ ولا 3 1031 5 شبابهم. 
আবু হুরায়রা CTF হ'তে বর্ণিত। আমি রাসুল E -কে জিজ্ঞেস করলাম, হে‏ 
আল্লাহর রাসূল ৯ এ! আল্লাহ তার সমস্ত মাখলুকৃকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? নবী‏ 
করীম FE বললেন, পানি দ্বারা । আবার জিজ্ঞেস করলাম জান্নাত কি দ্বারা নির্মাণ‏ 


করেছেন? নবী করীম E বললেন, এক ইট স্বর্ণের আর এক ইট রূপার এভাবে 
জান্নাত নির্মাণ করেছেন | আর তার মসল্লা হল সুগন্ধময় কত্তুরী এবং তার কংকর 
হ'ল মনি-মুক্তা আর মাটি হ'ল জাফরানের তৈরী । যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে 
সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকবে, সে কখনও হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে 
চিরস্থায়ী থাকবে কখনও মরবে না। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন 
হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৬৩০; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৮)। 
3৩০০3 এ اله‎ ৩৩ الله‎ ৩৮) MALS صلی الله عليه‎ lo نس‎ ৬ 
الله صلى الله عليه‎ ০১০০ يا‎ এ (৬ قو كذا وكذا م منَ‎ এনা فى‎ ৮০৭ এ 
مئة.‎ 2 এপি وسلم او ب يطبق ذلك قال‎ 
আনাস প্র হ'তে বর্ণিত। নবী করীম প্রঃ বলেছেন, I মুমিনদেরকে 
এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহর 
রাসূল! এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? নবী করীম সঃ বললেন, একশত 
পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৩৯৪, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে পুরুষদের 


স্ত্রী মিলন ক্ষমতা অনেক অনেক গুণ বেশি করে দেওয়া হবে। জান্নাত অনাবিল 
শান্তির জায়গা, এটা তার একটা বড় মাধ্যম | 


عن سعد ن اى এ ০০85‏ على الك عله 22 قال لو أن ৮৮৮50‏ ا 
05৮00 ০1৮১ ৮০0) 9০৭ 599৮ ০ 6 2৬৮৫৫ মি হন এ‏ اده 
55৭ 2 পেত‏ لطم د د اااي ا اش ০৮‏ 

সাদ ইবনে আবু ওয়াককাছ CT হ'তে বর্ণিত, নবী E বলেছেন, যদি জান্নাতের 
বস্তু সমূহ হ'তে নখ এর চেয়ে কম একটি ক্ষুদ্র বস্তুও পৃথিবীতে প্রকাশ হয়ে যায়, 
তবে আসমান ও যমীনের সমগ্র পার্শ্ব শেষ প্রান্তসহ উজ্জ্বল আলোকে সুসজ্জিত 
হয়ে যাবে | আর যদি জান্নাতের কোন ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উকি মারে এবং তার 
হাতের কংকন প্রকাশ পায়, তাহ'লে এ ব্যক্তি এবং কংকনের আলো সূর্য্যের 
আলোকে এমনভাবে বিলিন করে দিবে, যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে 
বিলিন করে দেয় (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত আলবানী হ/৫৬৩০; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৩৯৫)। অত্র হাদীছে জান্নাতের সমস্ত বস্তুর এমন উজ্জ্বলতা প্রমাণ 


করা হয়েছে যা মানুষের বিবেচনার বাইরে | কারণ একজন জান্নাত হ'তে উকি 
বুঝা বড় কঠিন। এমন জান্নাতের আশা করা মানুষের জন্য যরুরী কর্তব্য | 


৬১১৮ 007 ৮:৫০ 4০ N ne ail A اه‎ 3 N CE Ao a EE CE TET 
عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة عشرون ومائة صف‎ 

AU واربعون من سائر‎ all منهًا من هذه‎ ৩৯৮৯ 
কাতার হবে। তার আশি কাতার হবে আমার উম্মতের, আর বাকী চল্লিশ 
কাতার হবে সমস্ত উম্মতের মধ্য হ’তে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৪৪; বঙ্গানুবাদ 


মিশকাত হা/৫৪০২)। অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক 
হবে এ উম্মত থেকে | 


EE‏ لل لله صلی الله عليه وَسَلَمَ 028 اذا اشتهى 
NEN‏ 65155857225 
আবু সাঈ‘দ খুদরী Te বলেন, রাসূল FE বলেছেন, জান্নাতবাসী মুমিন যখন‏ 
সন্তান কামনা করবে, তখন গর্ভ, প্রসাব এবং তার বয়স চাহিদা অনুযায়ী‏ 
মুহুর্তের মধ্যে সংঘটিত হবে (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ আলবানী হা/৫৬৪৮; বঙ্গানুবাদ‏ 
মিশকাত হা/৫৪০৬)। অত্র হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতীরা সন্তান কামনা করতে‏ 
পারে । আর সন্তান কামনা করা মাত্রই পাওয়া যাবে | তবে যে বয়সের সন্তান‏ 
কামানা করবে তা মুহুর্তের মধ্যেই পাবে | তবে ইসহাক বিন ইবরাহীম বলেন,‏ 
জান্নাতীরা সন্তান কামনাই করবে না‏ 
عَنْ পি‏ إن مُعَاوِيَة عن ০৮ কা‏ التب صَلّى الله عليه 9 إن فى الجن 2 
এ‏ وَبَحْرَ সপ ১০]‏ الْحَمر ثم GEES‏ 280 بَعْدُ. 
হাকীম ইবনে মু'আবিয়া CT বলেন, রাসূল FE বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে পানির‏ 
সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং শরাবের সাগর | অতঃপর এগুলি হ'তে‏ 
আরও বহু নদী প্রবাহিত হবে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত‏ 
হা/৫৪৮০)। জান্নাতে মূলত চারটি সমুদ্র রয়েছে ১. পানির ২. মধুর ৩. দুধের ও‏ 
৪.শরাবের | আবার এ চারটি সমুদ্র হ'তে বহু নদী প্রবাহিত হবে (তিরমিযী‏ 
হা/২৫৭১)।‏ 


পা 
رحل من اهل‎ টি ا النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحدث‎ 
شعت قال‎ ০ ০৯ ০44৩ (5৮ ره فى‎ SSE না م من ال‎ ০ Of Sal 
فکان‎ ০৯৫০? أن | تدر 95 الف با وَاستوائة‎ 2 ১৩৩৪ بلی‎ 
11550 05 اق‎ এত اال 0 الله ل‎ 0৬৭ 
Eel El LT ৬9 6০5 ৮৬৭ LEE ৫০৩টি والله 2 الاقرشيًا‎ 
1 1 1 سر‎ ০ a لو ا ت‎ টা 

এ 6১১‏ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم- 
আবু হুরায়রা + হ'তে বর্ণিত, একদা নবী করীম E কথা বলছিলেন,‏ 
এসময় একজন গ্রাম্য বেদুইন উপস্থিত ছিল। নবী PATE বললেন,‏ 
জান্নাতবাসীর একজন জান্নাতে কৃষি কাজ করার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে‏ 
অনুমতি চাইবে | তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার যা কিছুর প্রয়োজন তা‏ 
কি তোমার কাছে নেই? সে বলবে হ্যা আছে। তবে আমি কৃষি কাজ‏ 
ভালবাসি | অতঃপর সে বিজ বপন করবে এবং মুহুর্তের মধ্যে তা অংকুরিত‏ 
হবে, ফসল পাকবে এবং ফসল কাটা হবে | তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, হে‏ 
আদম সন্তান! এসব ফসল নিয়ে যাও কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না।‏ 
তখন গ্রাম্য লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! দেখবেন সে‏ 
হয়তো কোন কোরাইশী অথবা আনছার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা তারাই‏ 
কৃষি কাজ করে থাকে | আর আমরা তো কৃষি কাজ করি না। তার কথা শুনে‏ 
রাসূল FE হেসে উঠলেন (বুখারী, মিশকাত হা/৫৪১০)। হাদীছের ভাষায় বুঝা‏ 
যায় জান্নাতে মানুষ নিজ নিজ আশা আকাঙ্ক্ষা তার প্রতিপালকের কাছে পেশ‏ 
করবে এবং তা তাৎক্ষণিক পূরণ করা হবে |‏ 


চিক বস্তি করি 
من‎ GL 


আবু হুরায়রা + হ'তে বর্ণিত, নবী করীম E বলেছেন, জান্নাতের সমস্ত 
গাছেরই কাণ্ড ও শাখা হবে স্বর্ণের (তিরমিযী হা/২৫২৫)। 


Sb رى‎ ৬০৫ Ed فى‎ ৩. এ الله‎ ৩৩ الله‎ 4৮৮০ قال قال‎ ০০৬৮ 
الله صلی‎ ০৮০০ لمَنْ هی يا‎ 0৬ ) aH من ظهورها فَقَامَ اليه‎ (৮) من بطو نها‎ 


রত 


الله عليه 25 قال هى চিন‏ أطاب all 095 allt ও AUSY‏ وصلى لله 
بالل 0493 2 
আলী CT বলেন, রাসূল সু বলেছেন, জান্নাতে এমন কতগুলি বালাখানা‏ 
রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা‏ 
ায়। একজন গ্রাম্য বেদুহন রাসূল E £-এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর‏ 
রাসূল সু E ١ এমন জান্নাত কোন ব্যক্তির জন্য? নবী করীম এ ৪ বললেন, যারা‏ 
মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলে, e মানুষকে খাদ্য খাওয়ায়, নিয়মিত‏ 
ছিয়াম পালন করে এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদ পড়ে‏ 
(তিরমিযী হা/২৫২৭, হাদীছ হাসান)। জান্নাতে সবচেয়ে উচুমানের বালাখানাগুলি‏ 
এত স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা তৈরী যে, তার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে‏ 
ভিতর দেখা যাবে | আর এর জন্য চারটি কাজ করা যরুরী | ১. মানুষের সাথে‏ 
নরমভাবে কথা বলতে হবে ২. ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষকে খাওয়াতে হবে ৩.‏ 
নিয়মিত নফল ছিয়াম পালনে অভ্যাসী হ'তে হবে এবং ৪. রাতে তাহাজ্জাদ‏ 
পড়তে হবে।‏ 


১5 مَا‎ ২৮১৪ এত ফলা So সত الله صلى الله‎ ০৮০০ قال قال‎ ৪৮৯ عَنْ أبئ‎ 
مئة عَام.‎ ৩৪১১ كل‎ 
আবু হুরায়রা CF বলেন, রাসূল স্র্ছ বলেছেন, জান্নাতে একশতটি স্তর 
১১০৯-১৩-১৫ ا‎ 
TIRES, হাদীছ ছহীহ) | 
و‎ 85428 a أ‎ ৮ ডি Ig CES oT ০৮ ০ 6 ০ ৮ 
০51? 390 يله‎ ১০8) ৪০ مثل‎ ob ৮৮৮ DUE يوم‎ dl ৩১০০ 
446১50559৯0 لکل‎ পন SEB SE ৮০৪ ৯৮ علی‎ ৪ 
(০3৩০৬ এ سبعون‎ =; 
আবু সাঈদ খুদ্রী سس‎ বলেন, রাসূল সু বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্ব 
প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারার জ্যোতি হবে পূর্ণিমার 


নক্ষত্রের মত ঝকঝকে | সেখানে প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে বিশেষ মর্যাদা 


সম্পূর্ণ অতীব সুন্দরী স্ত্রী থাকবে ١ তাদের প্রত্যেক স্ত্রীর পরিধানে সত্তর জোড়া 
কাপড় থাকবে, তাদের শরীর এত স্বচ্ছ, এবং কাপড় এত চিকন হবে যে, এত 
কাপড়ের উপর দিয়ে পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে (তিরমিযী, হা/২৫৩৫, 
আলবানী মিশকাত হা/৫৬৩৫, হাদীছ ছহীহ)। এরা জান্নাতের বিশেষ নারী | এদের 
চেহারা হবে ঝকঝকে মুক্তার মত চোখ হবে বড় বড় ডাগর ডাগর হরিণ 
নয়োনা। দেখে মনে হবে চোখে সুরমা দেওয়া আছে। মাথার চুল হবে লম্বা 
পরিমাণে বেশি কুচকুচে কাল | 


ا ররর রে‏ يه ৮85‏ ر ر 2258৮‏ ەم روي ০৮‏ 
عن ابى ১০২০৯‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة جرد مرد ৬৩০5‏ 
شتی HG 42৫ ৩‏ 

আবু হুরায়রা CT বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, জান্নাতবাসী গোফ ও দাড়ী 
বিহীন হবে, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে। তাদের যৌবন কোনদিন শেষ হবে 


না। তাদের কাপড় কোন দিন পুরাতন বা ময়লা হবে না (তিরমিযী, URE: 
আলবানী মিশকাত হা/৫৬৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯৬)। 


পানা গা ong 
মু'আয ইবনে জাবাল HF বলেন , রাসূল EE বলেছেন, লেজ নারির 
জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন তাদের বয়স হবে ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর। তারা 
কেশবিহীন ও দাড়ীবিহীন হবেন, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে (তিরমিযী, মিশকাত 
হা/৫৩৯৭, হাদীছ হাসান) | 
এ فى‎ ৩৮৭ أطفال‎ নিও ole الله‎ পদ الله‎ ৩৮০ قال قال‎ 5০৪ জা عن‎ 
DD তে الى آبائهم‎ 94১৫ حى‎ DOG ALL Sl فى‎ 
আবু হুরায়রা TT বলেন, রাসূল E বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) ও তার স্ত্রী 
সারা (আঃ) মুসলমানদের শিশুদেরকে জান্নাতের কোন পাহাড়ের পাশে লালন 
করার পূর্ব পর্যন্ত তারা তাদের লালন পালন করবেন (সিলসিলা ছহীহাহ 
হা/১৪৩৯)। সকল শিশু এখন জান্নাতে প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের 
প্রতিপালনের দায়িত্বে রয়েছেন ইবরাহীম (আঃ) ও তার স্ত্রী সারা (ONS) | 
জান্নাতে আনন্দভোগ করার জন্য মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পাহাড় রয়েছে। 


মাগির 6. HT 52855 এ Pr Dr NEE yy O7 ৮.০ ০ ৮ 
عن ابى مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشر كين قا‎ 

dl এ ৩ ৮ 
আবু মালিক পর বলেন: রাসুল ই اواو عقي" لاف‎ গজ 


اوت الح 


রা 4.৯ ৭ কনা পাছা 


রর ক, 
ين‎ ۶£ কি 


س 


আবু আইয়ুব আনছারী CT বলেন, একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসুল ইট -এর 
কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল পর e ! আমি ঘোড়া ভালবাসী | জান্নাতে 
ঘোড়া পাওয়া যাবে কি? নবী করীম E বললেন, তোমাকে যদি জান্নাতে 
প্রবেশ করানো হয়, তাহ'লে তোমাকে মুক্তা দ্বারা তৈরী একটি ঘোড়া দেওয়া 
হবে। যার দু’টি পাখা থাকবে, তোমাকে তার উপর সওয়ার করানো হবে। 
তোমার ইচ্ছামত তোমাকে উড়ে নিয়ে যাবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৬)। 


9 ৭ و ا وتر‎ Bis 223 82 2: TST ৮ ০ ০ ৮ 
5 098 ৩০০ 9৮ LS গে এ 
আনাস r বলেন, রাসূল E বলেছেন, জানাতে ছুরগণ গান গইবে এবং 


Re ly 


i. 25:86 ERT 5 ৮‏ و ا 22 ل L220 BLA‏ ؟ وه 
عَنْ على قال قال ০৮০০‏ الله صَلى الله عليه MS‏ ان فى الجَنة )১০০ ৬০৪০০‏ 
العين ৬৭ ৮১০৫7 ০০০৬ ০৯৮‏ مثلها ৮৯৮) এল এ ৩০] ৮৭ ৩৬‏ 

৬০০৪‏ قلا باس ৯৪০‏ الراضیات ০৫ ১৮ BLS‏ لَن ّا وکنا لَهُ. 


আলী OTe বলেন, রাসূল TE বলেছেন, জান্নাতের হুরগণ এক জায়গায় 
সমবেত হয়ে উঁচু কণ্ঠে এমন সুন্দর লহরীতে গান বলবে। সৃষ্টি জীব সে 


ধরনের লহরী কখনও শুনেনি। তারা বলবে আমরা চিরদিন থাকব, কখনও 
ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে বসবাস করব | কখনও দুঃখ দুশ্চন্ত 
য় পতিত হব না। অতএব চিরধন্য সে, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য 
যিনি (তিরমিযী, আলবানী মিশকাত হা/৫৬৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৭)। 


و 


ডি i 2287-75-88‏ 8:45 57 
عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة شجرة يسير 

UAE مئة عام ما‎ শত a راكب الْجَوَادُ‎ 
আবু হুরায়রা OT বলেন, রাসূল TE বলেছেন, “নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন বড় 


গাছ রয়েছে । কোন ব্যক্তি দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ হয়ে একশত বছর 
চললেও তার ছায়া শেষ হবে না’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৬৩)। 


৬‏ أبئ ওল‏ قال قال ০৮০০‏ صلى الله عليه 0৩1 SA এ)‏ يم 
১০ ০:০৫ ৩৪ ঞ 0০ ও উড উপ ULE 2 অরে‏ 
2০০৯,‏ الله. 

আবু হুরায়রা COT বলেন, নবী করীম সু বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের চক্ষু 
কিয়ামতের দিন জাহান্নাম দেখবে না। ১. এমন চক্ষু যে আল্লাহর ভয়ে কীদে 


২. এমন চক্ষু যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেগে থাকে এবং ৩. এমন চক্ষু যে বেগানা 
মহিলাকে দেখে নীচু হয়ে যায় (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৭৭)। 


০4 পা‏ قال { বাকি‏ سلسم 
ات ا উতবা ইবনে আবদে সুলামী Oe বলেন,‏ 
জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে‏ 


(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৭৪)। প্রকাশ থাকে যে, জান্নাত আটটি নয় বরং জান্নাত 
একটি তার দরজা আটটি | অনুরূপ জাহান্নীমও | 


দত ابل و‎ পণ পার্ট م‎ 272 ০৫৮ A ا‎ ১ ê ০ A এ রি 
ان‎ 51) ০৪9 058 ৮9 الله عليه‎ ভি الله‎ 0৮9 عَنْ ابى امَامَة قال سّمعت‎ 
o 4০৮ اد‎ AAA নি 7 ০ ر اه‎ ন্‌ 3 ره ه سم‎ 0 9° ০ ০৫৮ i রি 


৬ 


০ رصم‎ ES ০ টি 7 0 5 
رب..‎ Di م‎ D> ث‎ 
كن “ری‎ ১ ر‎ 


প্রতিপালক আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য 
হ'তে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন | তাদের কোন 
হিসাব হবে না, তাদের কোন শাস্তিও দেওয়া হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক 
হাজারের সাথে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তারপর 
আমার প্রতিপালকের তিন অঞ্জলী সমপরিমাণ মানুষকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো 
হবে (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫৫৬)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় 
যে, আল্লাহ বহু মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন | আল্লার অঞ্জলীতে কত মানুষ 
জান্নাতে যাবে একথা মানুষ জানে না। 


ر ا ع 575( ৪7748741722 5 2 wc.‏ 0 
عن ابى امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل رجحل الجنة فراى على بابها 
চে‏ الصّدقة بعَشر WA‏ والقرض LAE Uk‏ 

আবু উমামা اش‎ বলেন, রাসূল FE বলেছেন, এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে 
দেখল জান্নাতের দরজায় লেখা আছে দানের নেকী দশগুণ বাড়ে আর কর্য 
প্রদানের নেকী ১৮ গুণ বাড়ে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৮১)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা 


যায় দান ও কর্ষ উভয়ের প্রতিদান জান্নাত | তবে দান করার চেয়ে কর্য দিলে 
নেকী বেশি হয়। 


عَنْ انس قال قال 4০9‏ الله صَلَى الله عله বস ৮৯ নও‏ فاذا آنا এ‏ من 
دعَب ০৪‏ لمن هذا Lalli‏ 96 لشاب من فرش فظنت ভা‏ آنا هُوَ ১ CE‏ 
ZS VG %‏ ن এড‏ قال فلو ৫‏ ما CAG‏ من ৮৫ 04 Heal ৬৮০‏ 
এরিঠি‏ 


করছিলাম | হঠাৎ দেখলাম উচ্চমানের স্বর্ণের একটি প্রাসাদ | আমি বললাম, 
এটা কার? তারা বলল, এক কুরাইশী যুবকের | আমি মনে করলাম, নিশ্চিত 
আমিই সেই যুবক হব। আমি পুনরায় বললাম, সে কে? তারা বলল, তিনি 
হচ্ছেন ওমর বিন খত্তাব CF | নবী করীম সু ওমর CTF লক্ষ্য করে 
বললেন, ওমর! তোমার আত্মমর্যদা আমার জানা না থাকলে অবশ্যই আমি 
তোমার ঘরে প্রবেশ করতাম । তখন GN? বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল FE ! আপনার জন্য কি কারো ব্যাপারে আত্মমর্ধাদার বিবেচনা করা 


মানায়? (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৮২)। ওমর এ" -এর জন্য খুব উন্নত স্বর্ণের 
বালাখানা প্রস্তুত হয়ে আছে। আর রাসূল FE এর ওমর + - এর আত্মমর্যদা এত 
বেশি মনে করেন যে, তার ঘরে ঢুকতে তিনি ইতন্তবোং করেন। 


ভিত হী বড Be 2552 2287 & 
রন নিরব সর 


حصال يعفر له 


A رو م یں‎ ৮8৮ 


পারা ৮ 


جنات القبر ০০৩,‏ من الفؤع 25 


di ses,‏ )0 فى سَبْعيْنَ اسان 
من اهل يته 

মিকৃদাম ইবনে মা , শহীদদের জন্য 
আল্লাহ্‌র নিকট কয়েক রীর থেকে প্রথম 
রক্তের ফোটা ঝরতেই সময় তার জান্নাতের 


মধ্য হ'তে ৭২ জন | لكات‎ 4© কবরের শাস্তি 


থেকে রক্ষা করা হবে রাখা হবে। ৭ 
কিয়ামতের মাঠে ত I সবকিছুর চেয়ে 
উত্তম এবং ৮. তার 1 গ্রহণ করা হবে 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১ র তুলনায় শহীদ 
জান্নাতীগণের বিশেষ রর অধিকারী স্ত্রী হবে 
২জন আর সাধারণ أ‎ 

عَنْ أبى ও 2৩1‏ صلی الله J 20 পুচ‏ اتان 


رحلان فأحذا بضبعى نك ১৩৯ ৪‏ وعرا فقالا اصعد فقلت ان لا اطيقه فقالا انا 
ستسهله لك ০০৬০১‏ حن اذا كنت ق سواء ابل اذا انا بأضوات شديذة قلت ما 
هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلقا بى فاذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم 

مشققة مشققة أشداقهم تسيل اشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرن 


miedoor-eorm 


امامة من رسول الله صلی الله عليه وسلم ام شئ من رأيه؟ ثم انطلقهابى فاذا بقوم 
أشد شيع انتفاحا وأنتنه رحا واسوده منظرا فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتلى 
الكفار ثم انطلقا بى فاذا بقوم اشد شئ انتفاحا وانتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض 
قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزوان ثم انطلقابى فاذا انا بنساء تنهش EL‏ 
الحيات قلت ما بال هؤلاء قال هؤلاء اللاتى ينعن او لادهن البانمن ثم انطلقا بى فاذا 
انا بغلمان يلعبون بين رین قلت من هؤلاء؟ قالا هؤلاء ذراى المؤمنين ثم اشرفابى 
شرفا فاذا انا بنفر ثلاثة يشربون من حمر لهم قلت ما هؤلاء؟ قال قؤلاء جعفر وزيد 
وابن رواحة ثم اشرفابى شرفا آحر فاذا انا بنفر ثلاثة قلت من هؤلاء؟ قال هذا 
ابراهيم وموسى عيسى وهم ينتظرونك- 


বলছিলেন, আমার নিকট দু'জন ব্যক্তি আসল তারা দু'জন আমার দু’বাহুর 
মাঝামাঝি ধরে আমাকে এক ভয়াবহ কঠিন পাহাড়ের নিকট নিয়ে আসল | তারা 
দু'জন বলল, আপনি এ পাহাড়ে BAF | আমি বললাম, আমি এ পাহাড়ে উঠতে 
সক্ষম নই ৷ তারা দু'জন বলল, আমরা আপনাকে পাহাড়ে উঠার কাজটি সহজ 
করে দিব। আমি উঠলাম, এমনকি পাহাড়ের উপরে চলে আসলাম | হঠাৎ আমি 
খুব কঠিন আওয়াজ শুনলাম | আমি বললাম, এটা কিসের শব্দ? তারা বলল, এটা 
হচ্ছে জাহান্নামীদের বিলাপ-আর্তনাদ ও কান্না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে 
যেতে লাগল। হঠাৎ আমি দেখি একদল লোককে পায়ের সাথে বেঁধে ঝুলন্ত 
অবস্থায় রাখা হয়েছে | তাদের চোয়াল ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে আছে এবং চোয়াল 
হ'তে রক্ত ঝরছে। নবী করীম সু বলেন, আমি বললাম, এরা কারা? তারা 
বলল, এরা এ সব লোক যারা তাদের ছিয়াম শেষ হওয়ার পূর্বেই ছিয়াম ছেড়ে 
দিত। তখন তিনি বললেন, ইহুদী নাছারারা ধ্বংস হোক | তারপর তারা আমাকে 
নিয়ে চলল | হঠাৎ দেখি কিছু লোক খুব ফুলে ওঠে মোটা হয়ে আছে। আর খুব 
দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে। তাদের দৃশ্য খুব কাল বিদঘুটে | আমি বললাম, এরা কারা? 
তারা বলল, এরা এ সব লোক যারা কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। তারপর 
তারা আমাকে নিয়ে চলল । হঠাৎ দেখি কিছু লোক ফুলে মোটা হয়ে আছে। দুর্গন্ধ 
ছড়িয়ে আছে। এত দুর্গন্ধ যেন তারা শৌচাগার | আমি বললাম, এরা কারা? তারা 


দু'জন বলল, এরা হচ্ছে ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী। তারপর তারা আমাকে নিয়ে 
চলল দেখি কিছু মহিলা, প্রচুর সাপ তাদের স্তনগুলিতে বার বার ছোবল মারছে। 
আমি বললাম এদের কি হয়েছে? এদের এ অবস্থা কেন? তারা বলল, এরা এ সব 
মহিলা, যারা বাচ্চাদের দুধ পান করাতো না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল | 
হঠাৎ দেখি বেশকিছু ছেলে তারা দু নদীর মাঝে খেলা করছে । আমি বললাম, এ 
সমস্ত ছেলে কে? তারা বলল এগুলি মুমিনদের শিশু | তারপর তারা আমাকে আর 
একটি উচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ দেখি তিনজন মানুষ তারা অতীব মিষ্টি 
পরিস্কার শরাব পান করছে। আমি বললাম, এ লোকগুলি কে? তারা বলল, এ 
লোকগুলি হচ্ছে জাফর, যায়েদ ও ইবনে রাওহা (এ তিনজন লোক মুতার যুদ্ধে 
শহীদ হয়েছিলেন)। তারপর তারা আমাকে অন্য একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল, 
দেখি তিনজন লোক | আমি বললাম, এ লোকগুলি কে? তারা বলল, এ লোকগুলি 
হচ্ছেন ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা (আঃ) তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন (সিলসিলা 
ছাহীহাহ হা/১৪৩০)। 


জাহান্নামের বিবরণ 
জাহান্নাম । মানুষের উচিত জাহান্নাম হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাওয়া | 


عن ابو رر قال 03 ০৮০)‏ الله ৩ তত শুভ ক এঁকে‏ 924 فاد الثار 
০ তে‏ فئ يوم الا ৮9৫50. ৬০৩‏ ان BALE‏ فلاا DEEL‏ منّى al‏ 
০2‏ الله ds‏ فئ ও হে‏ الا قالت 50৮ Led‏ ان BLE‏ 0 
০‏ فاذخلة الجنّة. 


হ'তে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার 
ওমক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে | আপনি তাকে 
জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট সাতবার 
জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার ওমক 
বান্দা আমাকে চেয়েছে | আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৫০৬)। 


مات এ‏ له 891 Ea‏ الي تر ثلاث wl‏ قالت 9৫‏ 


৩ ৮ لمم‎ 
আনাস ইবনে মালেক T+ বলেন, নবী করীম সর বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর 
নিকট তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাও | আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন 
জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও (ইবনে মাজাহ 
3/8080, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের উচিত 
দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ 


চাওয়া। জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ'তে পারে ৮০ হু اللہ انی املك‎ 
‘হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর'। আর জাহান্নাম থেকে 
পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ'তে পারে , أحرنئ من‎ ৷ “হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে জাহান্নাম থেকে বাচাও, চি 

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, ৮5 (২ 02 ৭ ০১১৫৮ ০৪৫ هذه جهنم التي‎ 
১১4২৫ ‘এই সেই জাহান্নাম, যার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা 
হচ্ছিল। তোমরা দুনিয়াতে যে কুফরী করতেছিলে, তার প্রতিফল হিসাবে এখন এ 
জাহান্নমে প্রবেশ কর’ (ইয়াসীন ৬৪)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 


জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দেয়ার সময় পৃথিবীর কথা স্মরণ করিয়ে অপমান 
করে জাহান্নামে দেয়া হবে। 


আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 


্র্ত দা 7 


oa ৪০০ انها‎ ০০] 8s এ H | 789 ৪ ا‎ 0 

১১০৭ ৪ ৩ ৩৩০ ৪৫৪৩ ০০৫৭ أل الح مها كاه روس‎ 
الْجَحيّم.‎ SU ১৮০ ثم ان‎ ens من‎ (এ ৮ ْم ان‎ 

‘বল, জান্নাতের এ বড় সফলতা উত্তম, না এ EN গাছ? আমি এ যাকুম 


গাছটি অত্যাচারীদের জন্য বিপদজনক করেছি | এটা এমন একটা গাছ যা 
জাহান্নামের তলদেশ হ'তে বের হয়। এর ছড়াগুলি যেন শয়তানের মাথা | 


জাহান্নামীরা তা খাবে এবং তা দ্বারা পেট পূর্ণ করবে | তারপর পান করার জন্য 
তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। তারপর তারা সে জাহান্নামের আগুনের 
দিকেই ফিরে যাবে’ ছোফফাত ৬৩-৬৯)। যাক্কুম এক প্রকার গাছ | এ গাছ আরব 
দেশের তেহামা অঞ্চলে হয়। তার স্বাদ তিক্ত ও কটু আর গন্ধ অসহ্যকর | 
ভাঙ্গলে দুধের মত রস বের হয় | শরীরে লাগলে ফোস্কা পড়ে যায় । 


আল্লাহ তা'আলা অন্য বলেন, 

এ ১9৬ 2 الْحَميْم‎ SS 5 ১৮5 এ এ এত লে মি ان ال الوم‎ 
ار‎ TTR 

গাছ হবে পাপীদের খাদ্য | তেলের তলানীর মত। এ খাদ্য পেটের মধ্যে‏ دود 

এমনভাবে উতলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি। (ফেরেশতাদের বলা 


হবে) তাকে ধর এবং টেনে হেচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে | তারপর 
ঢেলে দাও তার মাথার উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানি আর বলা হবে এখন গ্রহণ 


কর এর স্বাদ’ (দুখান ৪৫-৪৭) | ৩০ তে Lis ob و سقو‎ “তাদেরকে এমন 
উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ী-ভূঁড়ি পর্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে' 
(মুহাম্মাদ ১৫) | 

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, يوم يُسسْحَبُوْنَ فى‎ ৮৮০ فى ضلال‎ ৩৮০৯] ان‎ 
৮ ৮510১ লট) ر على‎ | ‘অপরাধী লোকেরা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত 


এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি তিরোহিত যেদিন তাদেরকে উল্টাভাবে টেনে হেঁচড়ে 
নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । সেদিন তাদেরকে বলা হবে এখন 
সাকার নামক জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর’ (কামার ৪৭-৪৮)। আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্র বলেন, 


3৮০] ie ০১০০ CH من‎ A من‎ ০১50 ১৭০ ১৪০ م اكم ايها‎ 

১৮5 لهم هذ‎ ১৮০০৮৯১৩০১৮ 
তাহ'লে হে পথভ্রষ্ট ও অবিশ্বাসকারী লোকেরা! তোমরা যাক্কুম গাছের খাদ্য 
অবশ্যই খাবে | তা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করবে । আর ফুটন্ত টগবগে পানি 


পিপাসায় কাতর উটের ন্যায় পান করবে । এটাই হচ্ছে অপরাধীদের জন্য শেষ 
বিচারের দিনে মেহমানের খাদ্য (ওয়াকিয়া ৫৩-৫৬)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 


E ৮ 20৬৫ ين‎ ৩৯ ৩ E CE এ 
بالله‎ ৮৪ کان‎ 20 2৫০ ০১ ৩৮০০ ০১ الْجَحيْم صَلْهُ نَم فئ سلسلة‎ 
الا من‎ ebb العظيم ولايحض على طعَام المسكين فليس له الوم ههنًا حميم ولا‎ 

LIN LE 
“অপরাধী কিয়ামতের মাঠে বলবে, হায়! আফসোস দুনিয়ার মরণই যদি চুড়ান্ত 
হত! আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসল না। আমার সব ক্ষমতা- 
আধিপত্য প্রভূত শেষ হয়ে গেল। বলা হবে তাকে ধর তার গলায় লোহার 
শিকল দিয়ে ফাস লাগাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর 
তাকে ৭০ হাত দীর্ঘ শিকলে বেধে দাও। এ তো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে 
নি এবং মিস্কীনকে খাদ্য দেওয়ার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দান করেনি । এ 
কারণেই আজ এখানে তার কোন সহযোগী বন্ধু নেই। আর ক্ষত নিঃসৃত রক্ত 
পুজ ছাড়া তার আর কোন খাদ্য নেই। নিতান্ত অপরাধী ছাড়া এ খাদ্য আর 
কেউ খায় না’ হোককাহ ২৭-৩৭)। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


US‏ انها গস ০০১১ 9৭1 ২০ এ‏ وَتَولَى ৫3‏ فأؤعى. 
“কক্ষণই নয়। তাতো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা । যা‏ 
শরীরকে ঝলসিয়ে দিবে | আর এ সব ব্যক্তিকে নিজের দিকে ডাক দিবে যারা‏ 
সত্য হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পিঠ প্রদর্শন করেছে, এবং অর্থ-সম্পদ‏ 
সঞ্চয় করেছে ও গুণে গুণে সংরক্ষণ করে রেখেছে’ মোআরিজ ১৬)। | আল্লাহ‏ 
ان لَدَيْنَا لكالا 0৩৮৫ ৩৫‏ ذا غصّة 0559 0 তা'আলা অন্যত্র বলেন,‏ 
জ্বলতে থাকা আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি‏ 
(TFT ১২-১৩)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খুব ভারী 5 5‏ 
বেড়ী পাপাচারী অপরাধী লোকের পায়ে বেধে দেওয়া হবে | এটা হচ্ছে শাস্তির‏ 
০২০ 4৫:০৩‏ 5 اذك ما 4 বেড়ি শাস্তির উপর শাস্তি । আল্লাহ অন্যত্র বলেন,‏ 
জে এ খুব 3153 আমি তাকে সাকার‏ ولا 5% لواحة للبشر 6 تسلعة عشر. 
নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব | আর আপনি কি জানেন সে সাকার নামক‏ 
জাহান্নাম কি? তা এমন একটি জাহান্নাম যা কাউকেও জীবিত রাখে না আবার‏ 


মরা অবস্থায় ছেড়েও দেয় না। জাহান্নামীদের চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। সে 
জাহান্নামে কর্মচারী হিসাবে ১৯জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে (মুদ্দাসসির ২৬- 
৩০)। এ কথাটি আল্লাহ অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন. ৮432 ১3 
সে সেখানে মরবেও না বাচবেও না (আলা ১৩)। জাহান্নাম এমন একটি কঠিন 
ও জটিল জায়গা যেখানে মানুষের মরণও হবে না বাচতেও পারবে না। আল্লাহ্‌ 
অন্যত্র বলেন, 
05510910049 لوقون‎ VEST لابن‎ ডে مرصادًا للطَاغيّنَ‎ EN A إن‎ 
وکل شب‎ Vis এজ 505 حسابًا‎ OU তত দি وفاقا‎ গে وغساقا‎ ৩০৮ 
MIU ريد كم‎ চা ৩ US 4৩০৮ 
‘নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফাদ । আল্লাহদ্বোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল | সেখানে 
তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে | সেখানে তারা কোন শীতল ও সুপেয় 
জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবেন | তাদের পান করার জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম 
পানি এবং ক্ষত হ'তে নির্গত রক্তপুঁজ। এ হবে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল | 
তারা তো হিসাব-নিকাশের কোন প্রকার আশা পোষণ করত না। বরং আমার 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করত। অথচ আমি তাদের 
প্রত্যেকটি বিষয় গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম | অতএব, এখন স্বাদ গ্রহণ কর। 
আমি একমাত্র তোমাদের শাস্তিই বেশি করব’ (নাবা ২১-৩০)। অত্র আয়াতে 


একটি শব্দ রয়েছে ৬.৪ গাসসাকৃ হচ্ছে কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু এবং 
চামড়া হ'তে যে সব রস নিঃসৃত হয় তাকে গাসসাকৃ বলে, আর এ খানে পুঁজ 
মিশ্রিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। 
১ পেত O عر‎ ও হেলে 06 ভে হুক মুন BEE 
পে ০ AoE 
‘সেদিন কতক মুখমণ্ডল ভীত সন্ত্রস্ত হবে | কঠোর শ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্তহবে, তীব্র 
অগ্নি শিখায় জ্বলে ছাই হয়ে যাবে | ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে 
দেওয়া হবে। কাটাযুক্ত শুস্ক ঘাস ছাড়া আর অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য 


থাকবে না। তা তাদের পরিপুষ্টও করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবারণ 
করবে না’ গোশিয়াহ ২-৭) । 


কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, ক্ষত স্থান হ’তে নির্গত রক্ত পুঁজ ছাড়া 
কোন খাদ্য দেওয়া হবে না। আর এখানে বলা হয়েছে কাটাযুক্ত শুস্ক ঘাস 
ছাড়া তারা খাবার জন্য আর কিছু পাবে না। এসব কথার মধ্যে কোন 
বৈপরিত্য নেই। কারণ এগুলি সব কঠিন শাস্তির মাধ্যম | তবে এটাও হ'তে 
পারে জাহান্নামে অপরাধীদের অপরাধ অনুপাতে রাখা হবে এবং তাদের 
বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


ডি 07157155557 8 
নামক জাহান্নাম | আর আপনি কি জানেন, হাবীয়া নামক জাহান্নাম কি জিনিস? 
তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন’ (কারিয়াহ ১০-১১)। & 5১ শব্দের অর্থ হচ্ছে উচু 
স্থান হ'তে নীচে পতিত হওয়া | আর জাহান্নামকে هاوية‎ বলার কারণ হচ্ছে 


হাবীয়া জাহান্নম খুবই গভীর হবে এবং জাহান্নামীদেরকে উপর থেকে ফেলে 
দেওয়া হবে। 


OE 44৮ ০ ১০ 2 5 পে ওল নো ৪০১ ول لكل‎ 
নি ৫ ১4৩ على‎ ls التى‎ 305৮1 ار الله‎ ১ TT الحطمة‎ 

EEE 
‘নিশ্চিত ধ্বংস, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সামনা সামনি লোকদের গালি 
দেয় এবং পিছনে গিবত করাতে অভ্যন্ত। যে ব্যক্তি অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে 
এবং তা গুণে গুণে রাখে তার জন্যও ধ্বংস নিশ্চিত। সে মনে করে তার অর্থ- 
সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে, কক্ষনই নয়৷ সে ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচুর্ণকারী 
হুতামা' নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আপনি কি জানেন সে চূর্ণ- 
বিচূর্ণকারী “হুতামা” কি? তা হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে জলন্ত উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত আগুন, যা 
অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে | আর সে আগ্তনকে তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে 
দেওয়া হবে। আর এটা এমন অবস্থায় হবে যে, তারা উচু উচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত 
হবে’ হেমাযাহ)। অত্র সূরায় যে “হুতামা” শব্দটি রয়েছে তার অর্থ ভেঙ্গে ফেলা, 
নিস্পেষিত করা ও চুর্ণ-বিচুর্ণ করা ‘হুতামা’ জাহান্নামের একটি নাম। যে এ 
জাহান্নামে যাবে তাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্র বলেন, 


০6৫১৮৫০৪০৪৫ 


‘অতঃপর সামনের দিকে জাহান্নাম তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে তাকে 
পুজ মিশানো পানি পান করতে দেওয়া হবে | সে খুব কষ্ট করে ঢোক গিলে তা 
তাকে চারিদিক থেকে আচ্ছন্ন করে ধরবে, কিন্তু সে মরবে না। আর পিছন 
হতে এক কঠিন শাস্তি তার উপর চেপে বসবে’ (ইবরাহীম ১৬-১৭)। 


আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 
تلفح‎ Us ا فی جهنم‎ 3৮. ll 347 207 حك‎ 2 
৩১৫ لثَارُوَهُمْ فبا‎ RY 
অতঃপর কিয়ামতের মাঠে যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সে 
সমস্ত লোক যারা নিজেদেরকে মহা ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, তারা 
চিরদিন জাহান্নামে থাকবে | আগুন তাদের মুখের চামড়া দগ্ধ করবে এবং তারা 
তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে’ (FATT ১০৩-১০৪)। অত্র আয়াতে 
'কালিহুন' ‘কালিহুন’ এমন চেহারাকে বলা হয়, যার চামড়া আলাদা করা 
হয়েছে এবং দাত বের হয়ে পড়েছে | 


আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 


Jes sls টি ১০ 3 9১০, كار حاف بهم‎ ০০৪৫ ৫ ان‎ 
لامر ا‎ তি E 


লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। সেখানে তারা যদি পানি 
পান করতে চায়, তাহ'লে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে, যা 
তেলপাত্রের তলানীর মত হবে এবং তাদের মুখমণ্ডল ভাজাভাজা করে দিবে। 
এ কতইনা নিকৃষ্ট পানীয়, আর কতই না খারাপ আশ্রয়স্থল’ (কাহাফ ২৯)। 
আয়াতে ‘মুহল’ শব্দের অর্থ এরূপ হ'তে পারে তেলপাব্রের তলানী, ভূগর্ভস্ত 
গলিত ধাতু, যা গরমের তীব্রতার কারণে গলে প্রবাহিত হয় পুঁজ ও রক্ত। 


আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, هَل من‎ 0৯৪9 UE يوم تقول لهنم هَل‎ 
مزيد‎ “সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব তুমি 
কি পূর্ণ ভর্তি হয়েছ? তখন সে বলবে, আর কিছু আছে কি’ (FFF ৩০)। এ 
বাক্যের তাৎপর্য এমন হ'তে পারে জাহান্নাম পাপীদের উপর ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে 
যত থাকে, সমস্ত অপরাধীকে গ্রাস করে নিব কাউকে রেহাই দিব না। 


IA এ ৬০‏ قال قال 455 الله এ‏ عليه এ Ed CEES AS‏ فقالت 
এ ০ 5%! 93‏ ب পিক‏ الجن LE y এ‏ الا عا 
১4) 097 ৩১৬‏ نما ات ale‏ اذب بك রর‏ من ১০19 0 ৬১৬‏ 


পর্ণ 0০ اق ضحي‎ ৩009 


রসিদ ا‎ HE রে 
টিটি 


আবু হুরায়রা CT বলেন, রাসুল TE বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে 
তাদের প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করল, ব্যাপার কি আমাকে শুধু অহংকারী 
ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধরণ করা হ'ল কেন? আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে 
কেবল মাত্র দুর্বল নিম্ন স্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করবে কেন? তখন 
আল্লাহ জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার দয়ার বিকাশ | এজন্য আমার যাকে ইচ্ছা 
তোমার দ্বারা তার প্রতি 5937 করব। অতএব, আমার বান্দা হ'তে যাকে ইচ্ছা 
তোমার দ্বারা তাকে শান্তি দিব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তির 
বিকাশ। অতএব, আমার বান্দা হ'তে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব 
এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত 
পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তার পা তার মধ্যে না রাখবেন। তখন 
জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে । এ সময় জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে 
যাবে এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। বস্তুত 
আল্লাহ্‌ তার সৃষ্টির কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। আর 
জান্নাতের বিষয়টি হ'ল তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলুক 


সৃষ্টি করবেন (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫০)। জাহান্নাম ও জান্নাত 
নিজ নিজ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ তার কারণ উল্লেখ 
করবেন ١ জাহান্নাম মানুষ দ্বারা পূর্ণ হবে না। তখন আল্লাহ্‌ স্বীয় পা জাহান্নামের 
উপর রাখবেন তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে এবং জাহান্নাম আল্লাহকে বলবে, 
আমি এখন পূর্ণ । কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার 
৮০887... নতুন প্রাণী সৃষ্টি করবেন | 


کار ينها ১৪০‏ هَل من ৮‏ 


وكرمك ولا رال ا 
মে অনবরত‏ 
বলতে থাকবে,‏ 
আর কিছু আছে কি? ব, যতক্ষণ পর্যন্ত‏ 
আল্লাহ তার পবিত্র পা র একাংশ অপর‏ 
শের সাথে মিলে হ : র কসম! যথেষ্ঠ‏ 
হয়েছে, যথেষ্ঠ হয়েছে পর অতিরিক্ত স্থান খালি‏ 
থেকে যাবে | তখন ত ্‌ তুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি‏ 
করবেন। তাদেরকে | খালি ভে‏ 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪‏ 
رده 6 0 Loos‏ 7 سَ ك2 o. রা E‏ 
عن ابى هريرة عن|النبي 2 ي الله الجنة قال لجبرئيل 
اذهب biG‏ الها اذهب ع الله اهلها فيْهًا 5 جاء فقال ائ 
رب ৩4০‏ لايسمع بها ০০৬৬ 8 E‏ قال ০১৮৫‏ اذهب 
2৫‏ ایا قال دحب Uh TG‏ م 0৩ জে‏ آئ رب ৩৮০‏ لَقَدْ bl Elst‏ 
8 د ل তি ৮‏ ر হি a ০? RE A পাটি বি A‏ 
I GE AU‏ قال সেক Ll‏ الله 901 قال কিনি LEE‏ 
০০ 9৩ ০৬ দা‏ ل ০১ ৫৯০ ৫৯১৪‏ 


islami 


আবু হুরায়রা CT বলেন, নবী করীম এ বলেছেন, আল্লাহ যখন জান্নাত 
তৈরী করলেন, তখন জিবরীলকে বললেন, যাও জান্নাত দেখে আস । তিনি 
গিয়ে জান্নাত এবং জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত 
করছেন, সবকিছু দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার 
ইয্যতের কসম! যে কোন ব্যক্তি জান্নাতের এ সুব্যবস্থার কথা শুনবে সে 
অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশের আশা আকাজ্ষা করবে | অতঃপর আল্লাহ জান্নাতের 
চারিদিকে কষ্ট দ্বারা ঘেরে দিলেন, তারপর পুনরায় জিবরাঈল (আঃ)কে 
বললেন, হে জিবরাঈল আবার যাও এবং জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে 
জান্নাত দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন যা কিছু দেখলাম! 
তাতে জান্নাতে প্রবেশের পথ যে কি কষ্টকর! তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এতে আমার আশংকা হচ্ছে যে, জান্নাতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে না। 
তারপর রাসূল FE বললেন, অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামকে তৈরী করলেন এবং 
বললেন, হে জিবরাঈল যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গিয়ে জাহান্নাম 
দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে 
কেউ এ জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও তাতে প্রবেশ 
করতে চাইবে না। অতঃপর আল্লহ জাহান্নামের চারদিক প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় 
বস্তু দ্বারা ঘেরে দিলেন এবং জিবরাঈল (আঃ)-কে বললেন, আবার যাও, 
জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গেলেন এবং দেখে বললেন, হে আমার 
প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি! আমার আশংকা হচ্ছে 
সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৯৬, হাদীছ হাসান; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫২)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত খুব 
আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের জায়গা যা দেখলে সকলের যাওয়ার আশা 
আকাঙ্খা জাগবে তবে জান্নাতে যাওয়া কষ্টকর | কঠোর নীতি পালনের নাম 
জান্নাত। অনুরূপ ভয়ংকর বিভীষিকাময় কঠিন জায়গার নাম জাহান্নাম | 
সেখানে কেউ যেতে চাইবে না। তবে তা মনের প্রবৃত্তি দ্বারা সাজানো আছে। 
এজন্য জিবরাঈল (আঃ) আশংকা করেছেন মানুষ কি তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা 
করতে পারবে । মানুষ চায় অবৈধ পয়সা উপার্জন করতে, মানুষ চায় 
অবৈধভাবে নারী ভোগ করতে | নারীরা চায় নগ্ন হয়ে চলতে, মানুষের প্রবৃত্তি 
চায় সবধরনের নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে মানুষ কি তার প্রবৃত্তির কঠোর 
বিরোধিতা করতে সক্ষম | এজন্য তো নবী করীম সু বলেছেন, সবচেয়ে বড় 
মুজাহিদ হচ্ছে সেই, যে তার প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করতে পারে | 


عن أبئ GA এ‏ قال قال ১০০‏ الله এ‏ الله এত‏ وسم ০৯৯‏ الله 52 وجل 


৮৫৮ রত 


يوم ৩১৫ এআ এ এ এত সে আও‏ بصّوْت إن الله 34৮‏ تحرج 
من ও এ ৬5‏ 0 قال CIN‏ 455 النّار؟ قال من كل الف اراه قال تسع 
ا মত ও‏ وف এআ‏ ضع اال জী‏ ویب الولينا ری الاس شر 
ما هُمْ এ‏ ولكن জোন‏ الله ও সুজ‏ ذلك على الاس حن تغيرت 
وحوههم فقال التبى صلى الله আত‏ وَسّلمّ من ياحوج وماحوج تسع مائة وتسعة 
চিনা‏ ومنكم ৮‏ انتم فى 933৮ ৪০21৩ ০০৩‏ فى جنب الثور الابيض 
sla) ১০4৬‏ فئ حب الثؤر ১978‏ وای ور ربع اهل 241 

UG فكبركا ” نم قال شطر آهل الْجَنّة‎ হু এ فكبرنا م قال لث‎ 
আবু সাঈদ খুদরী CT বলেন, নবী করীম 5555 বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম (আঃ) বলবেন, 
হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন Up 
কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে ‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপনাকে আদেশ করেন যে, 
আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হ'তে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম 
(আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ্‌ তা“আলা 
বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯জন। এ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে 
পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন 
অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা 
হবে। এ বক্তব্য মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হল, এমনকি তাদের 
চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবী করীম সু বললেন, দেখ ইয়াজুজ 
মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে 
একজন | তারপর বললেন, তোমরা মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা 
বলদের গায়ে একটি কাল লোম যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে 
একটি সাদা লোম যেমন। আর অবশ্যই আমি আশা রাখি তোমরা জান্নাতীদের 
চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন আমরা আল্লাহু আকবার বললাম | তিনি 
আবার বললেন, জান্নীতবাসীদের তিনভাগের এক ভাগ তোমরা, আমরা 


বললাম, আল্লাহু আকবার। তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক 
তোমরাই হবে | তখন আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার (বুখারী হা/৪ ৭8১) 


৮৮6 سه ا 72 و‎ 8 রি ১ TT ৩1৫ পাতি aA TOTO 
عن 5 هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت انار بالشهوات‎ 
৯০৬৬ الج‎ 1 ০৯৮৯ 


আবু হুরায়রা HE বলেন, রাসূল উহ E বলেছেন, জাহান্নামকে মনের প্রবৃত্তি ও 
কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে 
নিয়ম-নীতি ও বিপদ-মুছীবত দ্বারা GNA মুসলিম, মিশকাত 3/8500) | 
হাদীছের মর্ম হ'ল প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার পরিণাম জাহান্নাম | আর প্রবৃত্তির 
চাহিদাকে দমন করে খুব কষ্ট করে নিয়ম-নীতি পালন করার পরিণাম জান্নাত | 


০৮০ OE ah‏ الله صلی اله عليه পি‏ قال ارركم পদ‏ سيين جره 
من ار جهنم قل 0৮০9৫‏ الله একি‏ الله 9০3 এত‏ ان كانت BS‏ قال ১‏ 


৩৮ ৮ لن‎ তে وسين‎ ০৪ ০4 
আবু হুরায়রা o? বলেন, রাসূল আহহ হ বলেছেন, তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের 
উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র | বলা হ'ল, 
তো যথেষ্ঠ ছিল। নবী করীম ক বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর তার 
সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তরগুণ বাড়িয়ে দেওয়া 
হবে (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২১)। 

2০5 جهنم‎ আট ০০ এডি الله‎ এ الله‎ ৩০ قال قال‎ উদ ol 


و ور ر 


০8১৯০‏ زمام مع م کل ৩৯০‏ الف ملك تجرونها. 


ইবনে মাস্উদ OT বলেন, রাসূল কু এ বলেছেন, RAITT দিন জাহান্নামকে 
এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং 
প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তারা জাহান্নামকে 
টেনে হেঁচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৪২২)। এমর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন, 554 ومذ‎ Me ৩০ ৩৯ 
EIU Er ১. “তোমরা সেদিনকে স্বরণ কর যেদিন জাহান্নামকে 


ফিরবে, কিন্তু চেতনা ফিরে কোন লাভ হবে না’ (ফজর ২৪)। জাহান্নাম এমন 
কিছু যাকে স্থানান্তর করা যায়। জাহান্নামকে টেনে মানুষের সামনে আনা হবে 
যেখানে ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবে | আর এ জাহান্নামের উপর পুলসিরাত 
নির্মাণ করা হবে। 
زم أن 078 اهل الثار‎ LE ক :الله صلى‎ 9০ قال قال‎ এ ও ০০০ 2 
০ ENO E ار ل‎ 
445 EAD واه‎ UG He اشد‎ ০ أن‎ 
নো’মান ইবনে বাশীর Te বলেন, রাসূল ই বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে 
সবচেয়ে সহজ শাস্তি এ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'টি জুতা 
পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমন জ্বলন্ত 
চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে | সে মনে করবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি 
আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
(মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৩)। দুটি আগুনের জুতার কারণে 
যদি মানুষের এ অবস্থা হয় তাহ'লে যে ব্যক্তি সর্বদা আগুনের মধ্যে থাকবে 
তার অবস্থা কি হ'তে পারে | 


عن তা‏ قال قال ৩১০০‏ الله صلى الله এ‏ وسم ৪0১৯ তত এ‏ من اهل 
گار يوم Ed লও‏ فى ১৩‏ صبعة এ‏ قال با সি তে‏ هَل رايت 5195 هَل 
% بك তে‏ قط CNB ও IHG‏ ويؤتى 6 الاس চে‏ فى ৫‏ من ০৯‏ 
CE‏ عا واف ا وا নিক‏ 


22 
ww A ৫ ঠ A ৫ 
Wid তর পট ও wud 


আনাস Te বলেন, রাসূল প্র = বলেছেন, Ek Tr Ee 4 
হ’তে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে 
জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে হে আদম 
সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার 
নেয়ামতের সুখ শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি। তারপর জান্নাতীদের মধ্য 


হ'তে এমন একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে, দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা 
কঠিন জীবন যাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ 
করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে হে আদম সন্তান কখনও কঠিন সমস্যা ও 
কঠোরতার সন্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার 
প্রতিপালক! আমি কখনও দুঃখ কষ্টে পতিত হয়নি | আর কখনও কোন কঠোর 
অবস্থার মুখোমুখিও হয়নি (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৫)। দুনিয়ার 
সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ 
করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের স্বাদ ভূলে যাবে 
তেমনি দুনিয়ার সবচেয়ে দুস্থ ও কঠোর অবস্থার IAT ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ 
করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা ভুলে যাবে | 


রি 3 চক এ 576 ৬ ০৮ A রে ل‎ ৮ (৫০৮ 
يوم‎ UE ১৩ ৯৩৮৫ صلى الله عليه 045 قال يقول الله‎ ঠা عن‎ তা عَنْ‎ 
টিন রোদ 7৮ রাত সাধন 


৯০৬০৭ যদি গোটা পৃথিবী‏ ای تايط اناو 
পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহ'লে তুমি কি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এ‏ 
শাস্তি হ'তে মুক্তি পাওয়ার চেষ্ট করতে? সে বলবে, TÎ | তখন আল্লাহ তাকে‏ 
বলবেন, আদমের গুঁরসে থাকা কালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের হুকুম‏ 
করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্ত তুমি তা অমান্য‏ 
করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত‏ 
হা/৫৪২৬)। হাদীছে বুঝা গেল, জাহান্নাম এমন এক কঠিন জায়গা যে, গোটা‏ 
পৃথিবীর বিনিময়ে হ'লেও মানুষ জাহান্নাম হ'তে মুক্তি চাইবে | কিন্তু তার কোন‏ 
কথা শুনা হবে না। অথচ দুনিয়াতে শির্ক মুক্ত থাকতে পারলেই একদিন‏ 
জান্নাত পাওয়া যাবে আশা করা যায় ।‏ 


عَنْ سره بن جنب أن ایی صلی الله عليه Hy‏ قال مهم من ০৩৮‏ الا 9 
মা 83 এল‏ الي ti) এ‏ مَنْ EL‏ الى حُجرته ومنهم 


من انار الى رقو ته. 


সামুরা ইবনে জুন্দুব TF হ'তে বর্ণিত, নবী করীম হু বলেছেন, 
জাহান্নামীদের মধ্যে কোন লোক এমন হবে, যার পায়ের টাখনু পর্যন্ত 
জাহান্নামের আগুন হবে । কারো হাটু পর্যন্ত কারো হবে কোমর পর্যন্ত এবং 
কারো হবে কাধ পর্যন্ত (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪২৭)। মানুষ জাহান্নামে তার 
পাপ অনুপাতে আগুনের মধ্যে ডুবে থাকবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৯,৮ 


1» অচিরেই আমি (আবু জাহলকে) প্রত্যেক অপরাধিকে আগুনের পাহাড়ে 
চড়াব (মুদ্দাছছির ১৭)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নামে আগুনের 
পাহাড় থাকবে | জাহান্নামীরা সে পাহাড়ের উপর উঠবে ও নামবে । এটাও হবে 
এক ধরনের ভয়াবহ শাস্তি | আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


ان 24 35 باينا ০৯৮‏ تصليهم 4410 তি ১৫7৮: ০৮৮‏ 
5০‏ 813 داب ان الله كان ০1805‏ 


চি বি কত 
পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড় শক্তিশালী এবং কৌশলে সব জানেন’ (নিসা e) | 

عن ابی 5০৯‏ قال قال ৫১৮০‏ الله صلى الله عليه وسلم ما بين এত‏ الكافر فى 
9৫‏ سیر لانّة ايام ৬০ eo EA‏ روائة ভে ৮০‏ سل 451 5157 


حلده ১০.‏ ثلاث. 


আবু হুরায়রা TF বলেন, রাসূল FE বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের 
উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ | অপর 
এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের এক একটি দাত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান 
এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের পথ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৪২৮)। অত্র হাদীছে জাহান্নামীদের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় | 


রর রি জী উর ين‎ 


৬৪‏ ابی ৪০২৯] ০০‏ قال قال رد لله এক‏ الله ০1০3 খু‏ | احا كم 
59 بالظهْر Pl পু ১৩‏ من فيح পি‏ و اشتكت 93 এ‏ 0145 0 


أكل عضي بَعْضًا فاذن لها ০০6‏ نفس فى الشتاء وتفس فى الصيف اشد ما 
৩১০‏ من لحر فمن ৩৯৩ UU (০১৮‏ من البرّد ৩৯৯‏ رَمْهَرِيْرِهًا. 
আবু সাঈদ খুদ্রী OT বলেন, নবী করীম E বলেছেন, যখন উত্তাপ বাড়বে‏ 
তখন যোহরের সালাত শীতল করে আদায় কর। কারণ উত্তাপের আধিক্য‏ 
জাহান্নামের ভাপ। জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে‏ 
বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! উত্তাপের তীব্রতায় আমার একাং‏ 
অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে | তখন আল্লাহ জাহান্নামকে দুটি নিশ্বাসের অনুমতি‏ 
দিলেন। বুখারীর এক বর্ণনায় আছে তোমরা যে গরম অনুভব কর তা‏ 
জাহান্নামের গরম নিশ্বাসের কারণে । আর তোমরা শীত অনুভব কর তা‏ 
জাহান্নামের শীতল নিশ্বাসের কারণে (বুখারী, তাহকীকে মিশকাত হা/৫৯১)। অত্র‏ 
হাদীছে বুঝা গেল জাহান্নামে যেমন আগুনের তাপে প্রচণ্ড উত্তপ্ত এলাকা রয়েছে‏ 
তেমন প্রচণ্ড শীতল এলাকাও রয়েছে | আর উভয় স্থান মানুষকে কঠোর শাস্তি‏ 
দেয়ার জন্য |‏ 
عَنْ عبد الله بن عباس عن الى صلى الله AL পুত‏ قال اطْلَعْتْ فى EI dl‏ 
TS‏ اهلها الفقراً وَاطْلَعْتْ فى الثّار فرأيت চা‏ هلها SCN‏ 
করলাম, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরীব। অতঃপর জাহান্নামের প্রতি‏ 
লক্ষ্য করে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী (বুখারী, মুসলিম,‏ 
তাহকীকে মিশকাত হা/৫২৩৪)। হাদীছের মর্ম | মূলত তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ সাথে‏ 
সাথে নারীরা পুরুষের জন্য এক বিপদজনক ভয়াবহ বস্তু | এরা পুরুষের ঈমান‏ 
ধ্বংস করে। তাদের মান-সম্মান ধ্বংস করে। তারা নগ্ন হয়ে চলে এবং‏ 
সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায়। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে নির্লজ্জতা,‏ 
অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পথ অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।‏ 


এ রা 2‏ ر 3 ১৫৫85 ১5: Ber.‏ 7 هم 1 
عن ابى هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرس الكافر يوم القيامة 

| مَسيْرَة لث مثل‎ EN مثل البيضاء وَمَفَعَدُهُ من‎ Body مثل احد‎ 
আবু হুরায়রা TE বলেন, নবী PIN E বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের 
দাত হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায়, আর রান বা উরু হবে “বায়যা’ পাহাড়ের মত 


মোটা জাহান্নামে তার বসার স্থান হচ্ছে তিনদিনের দূরত্ব এমন পথের সমান 
প্রশস্ত জায়গা | যেমন মাদীনা হ'তে ‘রাবায’ নামক জায়গার দুরত্বের ব্যবধান 
(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৪; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩০)। 
الله صَلى الله عليه وسلم ان غاظ جلد الكافر الان‎ ০৮০) عن ابی هريرة قال قال‎ 
২8০00 2550৫ ০ ৫ O 99 ৬০০ 2০ 0 005 ১50? 
আবু হুরায়রা + বলেন, নবী করীম গু বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে 
সমান এবং জাহান্নামীদের বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান 
পরিমাণ (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৫; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩১)। 
একজন জাহান্নামীর দাত ওহুদ পাহাড়ের সমান হবে | গায়ের চামড়া বিয়াল্লিশ 
হাত মোটা বা তিনদিনের চলার পথ পরিমাণ মোট হবে | তার দু'কাধের 
ব্যবধান তিনদিনের চলার পথ পরিমাণ হবে | আর বসার জায়গা হবে প্রায় 
আড়াইশত মাইল, তাহ'লে জাহান্নামী ব্যক্তি কত বড় হ'তে পারে অনুমান করা 
যায়। অপর দিকে নবী করীম এ বলেছেন, হাজারে ৯৯৯ জন লোক 
জাহান্নামে যাবে এবং প্রতিজনের বসার স্থান হবে প্রায় আড়াই শত মাইল | 
তাহলে জাহান্নাম কত বড় হবে তা মানুষের হিসাব করা সম্ভব নয় | 


3 রা নি ০7 A টা ১ 2 ৮ ০ ৮ পর ০. ৮ ০:৮০ ৮ 
الله عليه وسلم يقول الذرتكم‎ একি الله‎ 09৮9 بن بشیر قال سمعت‎ ০০ عن‎ 

০ এ ردم‎ রি: م م‎ ০৮ টি রা St 5 এ ০:৪৫ ৮1% 
اهل السوق‎ এল يقولها حتى لوكان فى مقامى هَذا‎ 00০৯ 00] انار الذرتكم‎ 
1 1 1 1 3 8 م‎ রি ০৮৮ 


তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ভীতি প্রদর্শন করছি আমি 
তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ভীতি প্রদর্শন করছি। তিনি এ 
বাক্যগুলি বার বার এমনভাবে উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আমি 
যে স্থানে বসে আছি, যদি MATE এ স্থান হ'তে উক্ত বাক্যগুলি বলতেন, 
তবে এ উচ্চ কণ্ঠ বাজারের লোকেরাও শুনতে পেত। আর তিনি এমনভাবে 
হেলে দুলে বাক্যগুলি বলছিলেন যে, তার কাধের উপর রক্ষিত চাদরখানা 
পায়ের উপর গড়ে পড়েছিলাম (দারেমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪৩, হাদীছ 
ছহীহ)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মানুষকে খুব উচ্চ কণ্ঠে 


জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। এমন কি বলার সময় বেখিয়াল হয়ে যেতেন। যার 
দরুন তার কাধের চাদর পড়ে যেত। অথবা শরীর ও হাত নাড়িয়ে খুব উচ্চ 
কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেন। 


রি MM 5. 225 - 2 রি টি দা কা 


০১৩০ ০9০০ ০৫) ০৮০৫ 00 بها الئاس‎ oy لبقر‎ LS 008 ও 
রর ০৪) وَ إن‎ ৫০) ১১০ এ? ভ্রু) 954 3 2০ রা ডি 
كذا وكذا.‎ Led من‎ 
আবু হুরায়রা Te বলেন, রাসুল স্র্ছ বলেছেন, দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী | 
৯০০৮-৯০-44 পদ عن حي عاك‎ 
যাদের হাতের মধ্যে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক | তা দ্বারা তারা মানুষকে 
মারধর করতে থাকবে | আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে এমন সব নারী, যারা কাপড় 
পরেও উলংগ থেকে অপরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে এবং নিজেও অপরের 
দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল হবে বুখতি উটের হেলিয়ে পড়া কুঁজের 
ন্যায় । তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের 
সুঘাণও পাবে না। যদিও তার সুঘাণ অনেক অনেক দূর হ'তে পাওয়া যাবে 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬৯)। যে সব নারী বেহায়া-বেপর্দা হয়ে মাথার চুল প্রকাশ 
করে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে চলে, পুরষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং 
তারাও পুরষদের দিকে আকৃষ্ট হয়, এরা সকলেই জাহান্নামে যাবে। এরা 
সিটির সী নানান যর রা 


নিহিত রা‏ رين و ف ار 
عقارب আন JU IES‏ كلسم 9507 Ll‏ فيجد حموتها ০‏ حريفا. 

জাহান্নামের মধ্যে “খোরাসানী” উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে। সে সাপ 
একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যাথা চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে | আর 


জাহান্নামের মধ্যে এমন সব বিচ্ছ আছে যা পালান বাধা খচ্চরের মত। যা 
একবার দংশন করলে তার বিষ ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে 


(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৬৯১)। জাহান্নামের সাপ থাকবে, যারা সর্বদা জাহান্নামীকে 
দংশন করতে থাকবে | আর একবার দংশনের ব্যথা থাকবে ৪০ বছর | 


عن أبئ ৪৫‏ قال قال رَسُوْل الله ৩৯‏ الله عله ও‏ الا بكم بطل الج الضعفاء 
9৫৭3 ১৮৯১৭‏ العم 
আবু হুরায়রা + বলেন, আমি কি তামাদেররে্ জান্নাতের অধিবাসীদের‏ 


এভাবেই তার শাস্তি হ'তে [কবে 

এ‏ هرر قال كن কী‏ الل متلى لله عله 25 ০9‏ 9 قال 
لبي ৩০‏ الله عله ১:০০‏ ما ৩৪ ৩৩০৯‏ الله 2553 ET‏ 
SB এ ৩১০০ এ CR‏ في ال , ০) এ ৩৫‏ إلى ০০‏ 


পর্ণ পার্তার্শি ا‎ করণ 


শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। নবী করীম 
আট বললেন, এটা একটা পাথর | আজ থেকে ৭০ বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হয়েছিল। সেটা এখন জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছল। অন্য এক বর্ণনায় 
রয়েছে, নবী করীম A বললেন, পাথরটি জাহান্নামের নিয়ে পৌছল, তোমরা তার 
শব্দ শুনতে পেলে: (মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পূঃ) | 


رده ەر ه او كبر لك ر 3 o‏ بر ر 0 2 AOL TOE EE HE‏ 
عن عتبة بن غزوان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الصحرة العظيمة لتلقى 
2৪‏ حم وى UB‏ معن By Sh rl 9৩‏ 

উতবা ইবনে গাযওয়ান 7+ হ'তে বর্ণিত নবী করীম TE বলেছেন, একটি বড় 
পাথর যদি জাহান্নামের কিনারা হ'তে নিক্ষেপ করা হয়, আর সে পাথর ৭০ বছর 


নীচে যেতে থাকে তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না (সিলসিলা ছাহীহা 
হা/১৪৬০)। 
بن 095 قال ذكر لتا أن الحجر يلقى من شفة جهنم 52( سبعين‎ হু عن‎ 
৩০৮০ وقد ذکر لتا أن ما بَيْنَ مصراعين من‎ HES لها قرا والله‎ BAG ০ 
الجنة مسيرة اربعين ستة ولياتين عَليَهَا يوم وهو كظيّظ من الزحام.‎ 
উত্বা ইবনে গাযওয়ান হ*তে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে 
নবী করীম E -এর হাদীছ বর্ণনা করা হয় যে, যদি জাহান্নামের উপর হ'তে 
একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, সত্তর বছরেও জাহান্নামের নীচে পৌছতে 
পারবে না। আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের এ গভিরতা কাফের-মুশরিক জিন ও 
মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার 
উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা ৪০ বছরের 799 হবে। নিশ্চয়ই একদিন 
এমন আসবে যে, জান্নাতের অধিবাসী দ্বারা জান্নাতও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে 
(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৭)। অত্র হাদীছে জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা 
বুঝা যায় এবং জাহান্নামের গভীরতা অনুভাব করা যায় | 
وس اذ ا‎ খুঁত ক একে قال )05 اله‎ 0 60 ৪০৮ کے ا‎ 


এটি‏ ج 
পা পোর্ট পো কই‏ 


রা রি 2 4 م لل ر رار مره ه6 سدس‎ ০ ৭ 
[A পে পপ 


আবু মুসা আশ'“আরী He বলেন, রাসূল ই; বলেছেন, যদি একটি পাথর 
জাহান্নামের মুখ হতে নিক্ষেপ করা হয়, পাথরটি ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে, 


তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না (সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৯৬)। 
অত্র হাদীছ সমূহে জাহান্নামের এমন গভীরতা প্রমাণ হয়, যা মানুষের আয়ত্বের 
বাহিরে | কারণ একটি পাথর ৭০ বছর ধরে নীচে পড়তে থাকলে এ স্থানের 
গভীরতা কত হ'তে পারে তা অনুমান করা মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন | 


mE‏ قال ৬৮‏ عباس ওঠ‏ ما سَعَة NCB‏ قال أجل والله ৩০১৫ ০‏ أن 
০‏ شَحْمّة 3১‏ أحَدهم وبين عاتقه ০৯ ৪০ ০১০০ 2৮০০৪‏ 0 أودية لقي 
ادم قلت 460৬‏ أؤدية ثم এ‏ قال ০৫‏ ما El ie আনে‏ 3 قال এ‏ 
والله SL ১১৫০‏ عَائشّة أنه 4৮০ অপি‏ الله صلى الله عليه وسلم এট OF‏ 


5 نه فان القاس يوم‎ 4০৪ : ৮৮০ 91 ২4 يوم‎ EME (০৯ পা 


৮৫৮৮ 


(এ এত 06 80 


মুজাহিদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস + আমাকে বললেন, আপনি 
কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, জি-না। তিনি 
বললেন, হ্যা আল্লাহ্র কসম! আপনি জানেন না। নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের 
কারো কানের লতি এবং তার কাধের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান হচ্ছে ৭০ বছরের 
পথ। তার মধ্যে চালু থাকবে পুঁজ ও রক্তের নালা | আমি বললাম সেগুলি কি 
নদী? তিনি বললেন, না; বরং সেগুলি হচ্ছে নালা বা ঝর্ণা | ইবনে আব্বাস 
OT আবার বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? 
আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ্যা আল্লাহর কসম! আপনি জানেন না। 

আয়েশা (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূল স্ব -কে এ আয়াত সম্পর্কে 
ইরান না ২০০৪ SU 72417 9) يوم‎ 2০ LS ৩০১০) 
'ক্য়ামতের দিন সমস্ত জমিন আল্লাহর হাতের মুষ্টিতে থাকবে আর সমস্ত 
আকাশ তার ডান হাতে পেঁচানো থাকবে GNF ৬৭)। হে আল্লাহর রাসূল 
জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৫১৩)। অত্র হাদীছে 
জাহান্নামের প্রশস্ততা প্রমাণ হয়। কারণ জাহান্নামীদের কানের লতি ও কাধের 
দুরত্বের ব্যবধান যদি ৭০ বছরের পথ হয় তাহ'লে ব্যক্তি কত বড় হ'তে পারে 
এবং প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন লোক যদি জাহান্নামে যায়, তবে 


জাহান্নাম কত বড়। তারপর আল্লাহর নবী বললেন, যেদিন আসমান যমিন 
থাকবে | তাহ'লে জাহান্নাম কত বড় এবং পুল কত বড় তা মানুষ বিবেচনা 
করতে পারবে কি? 


20 ير وو # 


টির اح ا لا ا‎ SS of TR 
০৮) ০ ভা حمل مع اله‎ ৩০ এ ০৩ يكل‎ এ وكلت اليم‎ 45 

ل فسا يقير فس وى عله LUG‏ ف رات حم 
আবু সাঈদ খুদরী CT বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, কিয়ামতের দিন‏ 
জাহান্নাম থেকে একটি গ্রীবা বা গলা বের হবে, সে কথা বলবে | সে বলবে,‏ 
আজ তিন শ্রেণীর মানুষকে আমার নিকট সমর্পণ করা হয়েছে। ১. প্রত্যেক‏ 
অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য ও জেদী মানুষকে ২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ‏ 
ব্যতীত অন্যকে মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করত অর্থাৎ শিরক করত ৩. আর যে‏ 
ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল | তারপর জাহান্নাম তাদেরকে ঘিরে‏ 
ধরবে এবং জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৩)।‏ 
জাহান্নাম উক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবে এবং তাদের ঘিরে ধরে‏ 
জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ PIC |‏ 


৬৫ کان‎ GS, عَنْ قول هَذَا وان نکم | ال‎ ০৯৪ 60168 عن‎ 
الله‎ এ وول الله‎ ১০ أن عبد الله ين معو‎ পি Coll ৩৬ ربل‎ 
৩০ ولم كلمع‎ ০৪৩০ ০ 32 00৫ ৬6 عليه وسم قال یرد‎ 
Tc E E 
মুফাসসির আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা হামদানী O - > এ 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ৮ ৩) এ ৩৬৪১) الآ‎ ০৪ ران‎ 
০৪৫ আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে 


অতিক্রম করবে না (মরিয়ম৭১)। হামদানী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
আমাদেরকে বলেছেন | নবী করীম A আমাদের বলেছেন, সকল মানুষকেই 
জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হ'তে হবে। তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে 


জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে | তাদের প্রথম দল পার হবে বিদ্যুৎ 
পায়ে চলার গতিতে পার হবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৫২৬)। সকল মানুষকেই 
জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হ'তে হবে | মানুষ তাদের আমল অনুপাতে পার 
হবে ١ এ জন্য পার হওয়ার গতি বিভিন্ন ধরনের হবে | 


عَنْ أبئ (১১০ ২০০‏ قال قال رول الله ০‏ اله 1৮9 এ‏ اذا 11055 | 


300) عَلَى السّؤر بَيْنَ الجنّة‎ Ss 2৭ ০ کاله کیش‎ ১০৬ 1-2 0 15 
০১০ هذ‎ ০ তি ১১7১৫ রি الجن هَل كرون‎ hl 1 


৪ ALLA‏ و “ر و 


DS 85‏ ومر به فيج 17741 90 الجن ০০৮ ১9০‏ 090 
ال ر لوڈ بلا مؤت 4০0 চিত‏ اله ০ Es ly‏ ة إِذْ قضي ৮৮0‏ وهم في 
৫15 ঘা‏ ومون ?92 بيده 0 هل এ‏ فى AE‏ 


আবু সা'ঈদ খুদরী ++ বলেন, নবী করীম শ্ব বলেছেন, যখন জাহান্নামীরা 
জাহান্নামে চলে যাবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখন মরণকে 
সাদাকালো মিশ্রিত রং এর একটি ভেড়ার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে তাকে 
জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে এক প্রাচীরের উপর দাড় করা হবে | বলা হবে হে 
জান্নাতের অধিবাসী তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উচু করে 
দেখবে এবং বলবে হ্যা আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ | তারা সকলেই 
তাকে দেখবে | অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামের অধিবাসী! তোমরা কি 
একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উচু করে দেখে বলবে হ্যা আমরা চিনতে 
পারছি এ হচ্ছে মরণ | তারা সকলেই তাকে দেখবে | তারপর তাকে শুয়ে 
দিয়ে যবেহ করার আদেশ করা হবে | বলা হবে হে জান্নাতী তোমরা চিরদিন 
জান্নাতে থাক আর কোন দিন তোমাদের মরণ হবে I | হে জাহান্নামী তোমরা 
চিরদিন জাহান্নামে থাক তোমাদের আর কোনদিন মরণ হবে না। তারপর 


রাসূল FE অত্র আয়াতটি পড়লেন, ৪৮১১ ৮0 إذ قضي‎ ৪০০০৯] يوم‎ ৮৯১৭ 
১১:% لا‎ ৮১) غفلة‎ তারপর হাতের ইশারা করে বললেন, দুনিয়াবাসীরা চায় 
অসাবধান থাকতে (তিরমিযী হা/৩১৫৬)। 


ক) হজ 0192 9 0 TBR 
১৫ ین الج والار تم يديت لم‎ 12০ الار الى 01 و ارف ے‎ 05 
REE BASEL EAU 06 ০৮ LCE 

1৮ وَيَرْدَادُ اهل ار 0 الى‎ 
ইবনে ওমর CT বলেন, WENT NOTA জান্নাতে 
এবং জাহান্নামীরা ম ও জান্নাতের 
মধ্যে উপস্থিত করে ঘোষণাকারী 
ঘোষণা করবে, হে মরণ নেই | হে 


জাহান্নামবাসীরা! এখা তীদের আনন্দের পর 
আনান্দ আরও বেড়ে ? রও বেশি হয়ে যাবে 


(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশব 


মূল শিক্ষণীয় বিষয় করব, ইনশাআল্লাহ | 
পার্থিব জগতে দু’ রে, প্ুরপারের চিরস্থায়ী 
জীবনকে যেন প্রাধ যত বড় ক্ষমতাধারী হই 
না কেন, একদিন আমাদের অর হবে । তাই মরণের 
পর আমাদের কি হবে। মরণই কি মম শেষ কিস্তি, না আমরা 
ভাবতে পারি যে, মরে গেলাম, পচে গেলাম, সব ভাবনা দূর হয়ে গেল? সে 
বিষয়ে নারী পুরুষ সকলকে একটু ভেবে দেখা উচিত | হে আল্লাহ আমাদের 
সকলকে ভাবার তৌফিক দান করুন এবং পরপারে মুক্তি দান করুন। আমীন! 
আল্লাহুম্মা আমীন!! 
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